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গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ 
রঘাঁজ্রনাথের রূপক নাট্য . 


( গবেবণ] তত্ব) 


রবান্র-নাট্য পরিচয় 
( রাজ। ও রাণী, বিসর্জন, তপতী, মালিনী 
প্রভৃতির বিশদ আলোচনা ) 


শ্সীরোদপ্রসাদের 

নর-নারায়ণের ভূমিক। 
(পৌরাণিক, সাহিত্যিক এবং অগ্ঠান্থ 

পিবয়ের বিশদ আলোচনা) 


দ্বিজেন্রণাণ বায়েব 
গাজাহানের ভূমিক। 
( পর্ণা্গ আলোচন। ) 
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ভূমিকা 


দ্বিজেন্জলাল ও মেবার পতন : 


কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯শে জুলাই, ১৮৬৩, কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ 
করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওরান সংগীতান্থরাগী গায়ক, দৃঢ়চেতা, 
উদার-হৃদয় কাৰ্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন দ্বিজেন্্রনালের পিতা । পিতার নিকট 
হইতে পুত্র অনেক গুণ লাভ করিয়াছিলেন । 

বালক বগস হইতেই তিনি কাব্য এবং সংগাঠত রচণ! আরম্ভ করেন। 
প্রতিভাধর ব্যক্তিদের বালাজীবনই ভবিঘাৎ জীবনের ইপ্গিত করে-_ 
দ্বিজেন্্রলালের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটয়াছিল। শ্ববঠিত সংগীতে ইন্ছামত 
ক্থরযোজণ। কিবা তিনি নিজেকে তপ্ত করিতেন । 

রবীন্্নাথেপই ন্যায় কবি-শাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও অগ্রজদের পৃষ্ট- 
পোষকতা পাইয়াছিলেন। সেগ্ণ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে গডিয়া 
তোপেন- সেজদা জ্ঞানেন্রপালও মেইবপ দ্বিজেন্দ্-মানন গঠনে সহায়তা 
করেন। 
__ দ্বিষ্েন্রলাল ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় ১ম শ্রেণার ২য় স্থান 
অধিকার করেন এবং পরে কবিবিগ্ভা শিক্ষার জন্য ষ্েট স্কলারশিপ লইয়! 
বিলাত যান। বিলাতে থাকাকাপীন তিনি সেখানকার সংগীত শিক্ষ] 
করেন -এই সগীত রীতির প্রভাব তাহার উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। 
বাপ্যকাল হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্য 'ও নাটক পাঠ করিতে ভালবাসিতেন, 
বিলাতে আসিয়া “বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয়” দেখিয়া তাহার “অভিনয় 
ব্যাপারটিতে” আকধণ এবং নাটক লিখিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। 

প্রায় তিন বংসর বিলাতে থাকিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল দেশে ফিরিলেন। 
দেশে ফিরিয়া ছুইটি বিশেষ অভিজ্ঞতা তাহার হইল। স্বাধীন চিন্তার 
জন্য চাকুরী ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ শান্তি ছিল বলিয়া! মনে হয় না, 
উর্ধতন কতৃপক্ষের সহিত মতের যে অমিল ঘটিয়াছিল তাহাও বুঝিয়া 
লওয়া যায়। চাকুরীক্ষেত্রেই তিনি ব্যক্তিগত জীবনে পরাধীনতার বেদন! 
অনুভব করিয়াছিলেন-তাহার সাহিত্যে তাই স্বাধীনতার জয়গান করা 


২ তৃমিক। 


হইয়াছে । “মেবার পতন” নাটকেও সেই স্বাধীনতার আকাজ্ষার মর্যাদা 
দেখা যায়। বিলাত প্রত্যাগত বলিয়া বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তাহার 
সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন না; কিছু কিছু সামাজিক নির্যাতনও তাহার 
উপর হয় নাই এমন নহে। কেহ কেহ সামাজিক ক্রিয়াকর্মে তাহাকে 
বর্জনও করিয়াছিলেন_-“এই অভাবিত প্রচণ্ড আঘাতে তিনি স্তম্ভিত, 
আহত ও মৃহামান হইয়া” গিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে প্রায়শ্চিত্তের 
পরামর্শও দ্িয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহ! মানিয়া লইতে পারেন নাই। 
যেখানে অপরাধ নাই সেখানে প্রায়শ্চিত্তের কোন কথাই উঠিতে পারে নাঁ। 
“মেবার পতন" নাটকে হিন্দুত্বের এই কুসংস্কারগ্রস্ত ক্ষুদ্রতার স্বরূপ দ্বিজেন্জলাল 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং উহার পরিণাম যেকি হইয়াছে তাহাও 
বুঝাইয়] দিয়াছেন । 


সমকালীন রাজনৈভিক পরিবেশ : 


১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে বসন্র্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ত হখ, 
সেই আন্দোলনে সমস্ত বাংলা দেশ আলোড়িত হইয়াছিল । এই »*য় 
বাংলা দেশে শিবাজী উৎসব ন্বনান্ত উদ্দীপনার মহিত অনুঠিভ হয়। 
বাংলার বারভূইয়া 'প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রায় প্রভৃত্িকে বাঙ্গালীর মনে 
জাগ্রত করিবার জন্য তীহাদের স্গরণ করিয়়াও উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে 
গ্াকে। পূর্ব হইতেই ব্রক্গবান্ধাব উপাধ্যায় তাহার সন্ধ্যা পত্রিকার 
মারফৎ জাতীয়তা প্রচার করিতেছিলেন--এইবার িন্দেমাতরম্* এবং 
“যুগান্তর প্রকাশিত হওয়ায় প্রচার ব্যবস্থ৷ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। রবীন্দ্রনাথ 
'ভাগার” পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশীয়ানার অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন এবং 
মানুষকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। 

১৯৬৬ খা; এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় 
বরিশালে-_সভাপতিত্ব করেন ব্যারিষ্টার আবছুল রস্থল। সভাপছি যে 
বক্তৃতা দেন তাহার একটি বিশেষ স্থান উদ্ধার করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ 
বাগল তাহার *মুক্তির সন্ধানে ভারত” গ্রন্থে--“রাজনৈতিক আন্দোলনে 
আমরা আমাদের স্বদেশীয় হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের সহযাত্রী।” এই বক্তব্যের 
ভাৎপর্ধ আছে £ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিতেদ স্থত্টির তখন বিশেষ চেষ্টা 


ভূমিকা ৩ 


চলিতেছিল। বাংলার লাট ফুলার স্বয়ং ছিলেন এই বিভেদ স্থগ্রির মূলে। 
শ্রীযুক্ত বাগল লিখিয়াছেন, “১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর মাননীয় আগার্খার 
নেতৃত্বে একদল মুসলমান প্রতিনিধি শিমলায় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে তার হস্তে একখানা স্মারক লিপি অর্পণ করেন। তারা তাতে 
সরকারী শাসন-পদ্ধতিতে মুসলমান সমাজের আস্থা জ্ঞাপন করেন। 
প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে যে-সব ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হবে তার প্রত্যেকটিতে 
মুসলমানদের পৃথক ভাবে সদশ্ত-নির্বাচনের অধিকার ও জন সংখ্যার 
অন্পাতের চেয়েও অতিবিন্ত সদশ্ত-পদ দানের কথাও স্মাবক লিপিতে 
স্পঈ উল্লিখিত হয়।.....*লর্ড মিণ্টোও মুমলমান সমাজের সহযোগিতার 
প্রতিশ্রতিতে আনন্দ প্রকাশ করলেন ও তাদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার 
কবে ত| পূরণে প্রতিশ্রত হলেন ।” এই খানেই ইহার পরিসমাপ্থি ঘটে 
নাউ । মুসলমান সম্প্রদায় পৃথক সংগঠন স্থটটিও করিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টান 
ঢাকার মোসলেম শিক্ষা সম্মেলনে যাহার স্রচনা হর তাহাই পরিপূর্ণরূপ 
গণ করে অমৃতসরের সম্মেলনে । মুসলমানদের পৃথক সংগঠন দান। 
বাধিরা ওঠে। 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমম শিবাজী-প্রতাপাদ্দিতা-শীতারাম 
প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া নানা উৎ্সব-অনুষ্ঠান হইতেছিল £ সাহিত্যক্ষেত্রেও 
সেইরূপ বীরপুকষদের কেন্দ্র কবিয়া নাটক রচিত হইতেছিল জাতীয়- 
জীবনে উত্সাহ সঞ্চার করিবার জন্ত। গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬) 
মীরকাশিম (১৯০৬) এবং ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭); ক্গীবে।দ গ্রসাদের 
প্রতাপাদিতা (১৯০৩) পদ্মিনী (১৯০৬) চাদবিবি (১৯০৭) এবং অশোক 
(১৯০৮) দ্বিজেন্দলালের গ্রতাপসিংহ (১৯০৬) ছুর্গাদাস (১৯০৬) 
মেবার পতন (১৯০৮) জাতীয় চিত্ত উদ্ধদ্ধ করিতে বিশেষ সাহাষ্য করে। 
দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন যে কেবল হিন্দুকে কেন্দ্র কবিয়া জাতীয় জীবনে 
উত্সাহ সঞ্চার করা যাইবে না। কংগ্রেসের আচরণের মধ্যে গঙ্গাক্ান 
প্রভৃতির যোগে কিছুট! হিন্দুয়ানী প্রবেশ না করিয়াছিল এমন নয়। 
কেবল হিন্দুকে আকর্ষণ করিয়াই জাতীয় এঁক্য স্ষ্টি করা যাইবে না_ 
মুসলমানকেও নিকটে আকর্ষণ করিয়া লওর়া চাই। নিজের জীবনে 
গোঁড়া হিন্দুত্বের অবিচারের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন £ গৌডা হিন্দুর 
পক্ষে মুসলমানের প্রতিও সেইরূপ বিছিষ্ হওয়া সম্ভব। জাতীয়তা উন্মেষের 
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সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল এই দিকেও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার এতিহাসিক নাটকগুলি এবং বিশেষ করিয়া 'মেবার পতন, 
রচনা করিয়াছিলেন । 


দ্বিজেন নাটকের ভাষ! £ 

প্রবহমান শোভাসম্পন্ন ভাষার জন্যই দ্বিজেন্জলালের নাটক এক সময় 
এত অধিক আকর্ষণীয় ছিল। তীহাঁর ভাষায় কবিত্ব এবং নাটকীয়তার 
অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে ; ভাষা নমনীয় হইলেও শক্তিশালী । 

দ্বিজেন্লাল প্রথমে তাহার নাটকে অমিত্রাক্ষবর ছন্দের প্রয়োগও 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবতীকালে গছাকেই নাটকের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত 
বাহন বলিয়া মনে করেন। মানুষ গছ্যেই কথা বলে, তাই নাটকের 
পাত্র-পাত্রীদের পক্ষেও গছ্যে কথা বলাই স্বাভাবিক বলিয়া তাহার মনে 
হয়। পাঠকদের নিকট কাব্যের ভাষার একটা আবেদন থাকিতে পারে 
কিন্ত বর্তমান কালের বাস্তব ঘেসা দর্শকরা নাটকের ভাষার সহিত 
নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সংলাপ মিলাইয়া1 দেখিতে চায়, স্থতরাং 
তাহাদের নিকট গছ্যের ভাষার আবেদনই অধিক | বিশেষ ম্বদ্দেশী-আমলে 
জাতীয় জীবনকে সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্তে যে নাটকগুলি লিখিত 
তাহাদের ভাষার মধ্যে বিশেষ তীক্ষতা থাকা প্রয়োজন। এই কারণেও 
এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ করিয়া গণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। 
প্রতাপসিংহ'ই তাহার সম্পূর্ণ গছ্ভে বচিত প্রথম নাটক। মেবারপতন'ও 
সম্পূর্ণরূপে গদ্য সংলাপে রচিত। 

নাটকে সম্পূর্ণরূপে গদ্য প্রয়োগ করা সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল জানিতেন ফে 
নাটকও সাহিত্য ; ইহাতে একদিকে যেমন মনের ভাব জানাইতে হইবে 
অপরদিকে সেইরূপ দর্শকদের মনকে জাগাইতেও হইবে। স্থতরাং 
নাটকের গদ্যে বিশেষ আবেগ সঞ্চার করিতে হয়-দ্বিজেন্্রলালের নাটকের 
ভাষা পাত্র-পাত্রীর মনোভাব স্পষ্ট উদঘাটিত করিয়াছে এবং নাটকে বিশেষ 
গতির সঞ্চারও করিয়াছে । দ্বিজেন্রলাল নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি 
তাহার নাটকের গগ্কে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই । ইহার ফলে অবশ্ত অনেক স্থলেই আবেগের কিছু বাড়াবাড়ি 
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দেখা গিয়াছে। তাহা সত্বেও তাহার ভাষা সহজেই পাঠক-দর্শক-চিত্ত 
স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বাংল! শব্দ ভাগারের উপর তাহার 
বিশেষ অধিকার ছিল, ইচ্ছামত তাই তিনি তাহার গগ্ধকে নান। অলঙ্কারে 
সজ্জিত করিতে পারিয়াছেন। চিত্র এবং স্থরের সমন্বয়েই সাহিত্য সৃষ্ট 
হয় ইহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন্_তাহাপ ভাবায় গতি এবং 
চিত্রণের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। শক্তি থাকিলে ভাষাকে লইয়া যে ইচ্ছামত 
ক্রীড়া করা যায় তাহার গ্রমাণ চাণক্যের সংলাপ £ ভাষাকে স্উচ্চ 
পর্যায়ে তুলিয়া কোন্‌ উপায়ে মুহূর্তে নীচে নামাইয়া আনা যায় তাহা 
তিনি স্থন্দররূপে দেখাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা গতিশীল হইলেও 
বেশ গাস্তীর্ধপূর্ণ বলিয়াই তাহার প্রয়োগ এইরূপ সার্থক হইয়াছে। 

ভাষা মনের ভাব প্রকাশের বাহন-ছ্িজেন্্লালের ভাষা তাহার পাত্র- 
পাত্রীর মনোভাব স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। একটি বাক্যের পৃনরাবুত্তির 
দ্বারা একসময় মুকুন্দরাম শোক গভীরতররূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
“বৈশাখ হৈল বিষ গো) বৈশাখ হৈল বিষ" অথবা, বিড অভাগ্য মনে 
গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি । দ্বিজেন্লালও জানতেন যে একটি কথার 
পুনরাবৃত্তি করিয়া ভানকে তীব্রতর এবং তাৎপর্য মণ্ডিত করা যায়ঃ 
“মেবার পতন”-এর ২য় দৃশ্যে রানা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন দেখিয়। গোবিন্দ 
সিংহের মনোভাব প্রকাশে নাটাকার সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন__ 
“একটা চেষ্টা, একটা উদ্যম, একটা প্রতিবাদও না করে এই 
“একটা” কথাটির পুনরাবুত্তির দ্বারা গোবিন্দসিংহেব মনের উদ্বেগ এবং 
আগ্রহ লেখক একই সঙ্গে কৌশলে ফুটাইয়। তুলিয়াছেন, ইহাতে চরিত্রের 
একটা বিশেষ পরিচয়ও উদঘাটিত হইয়াছে । তবে এইবূপ বাক্াবিশ্নাসের 
অত্যধিক প্রয়োগ দেখিযা মনে হয় যে লেখকের ইহা মুদ্রাদোষে পবিণত 
হইয়াছিল। 

দ্বিজেন্্রলালের গগ্ঘের প্রবহমানতা, গান্ঠীধ এবং ভাবপ্রকাশের উপযুক্ততা 
মব্বেও একথ। অস্বীকার করা যায় না যে ইহাতে বৈচিত্রের একান্ত অভাব 
আছে। সমস্ত চরিত্রের মুখেই তিনি একই ভাষা দিয়াছেন__ কিন্ত্ত সকলেই 
তো একই ভাষায় কথ! বলিতে পারে না। তাহার সম্রাটের ভাষ। এবং 
দাসীর ভাষা একই প্রকার । তাহার ভাষা ভাবের সন্ধান দেয় বটে কিন্ত 
চরিত্রের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখে । সংলাপের সাহায্যে চরিত্র- 
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বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে তিনি পারেন নাই : গণ্ভের মধ্যেও কাব্যরস হ্ষ্টির 
একান্ত আকাজ্ষা তাহার ছিল বলিয়াই এই ক্রটি দেখা গিয়াছে। সেই 
জন্যই তাহার অমরসিংহ-গোবিন্দসিংহরা যে ভাষায় কথা বলেন ঠিক সেই 
ভাষাই শুনিতে পাওয়া যায় সৈনিক-গ্রামবাীদের মুখেও । ইহার ফলে 
অনৌচিত্য দোষে অনেক সমফ্ই তাহার ভাষা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। 
মানুষের জীবনে কেবল উচু ভাবই থাকে তাহা নহে, কেবল উচু স্থরেই মনের 
তার বাঁধা থাকে না-দ্বিজেন্দ্লালের ভাষা মানুষের মনের সাধারণ ভাৰ 
প্রকাশের একেবারেই উপযোগী নয়। সেই কারণে সামজিক নাটকের জন্য 
এই ভাবার সার্থকতা নিতান্তই অল্প | 


এঁভিহাসিক ভিত্তি £ 
টডের এযনাল্স্‌ এগ এন্টিকুইটিস্‌ অব রাজস্থান__ 

লেফ টেনাণ্ট কর্ণেল জেমূস্‌ টডের “এযনাল্স্‌ এগ এযনিকুইটিম্‌ অব রাজস্থান: 
গ্রন্থে মেবারের যে ধারাবাহিক ইতিহাস আছে তাহাতে অমরমিংহের বিস্তৃত 
কাহিনী পাওয়া যায়। অমরসিংহ সম্বন্ধে প্রতাপসিংহের মনে একটা শঙ্ক' 
ছিল-_এই শঙ্কা তাহার মৃত্যুকালেও তীহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। 
তাহার ধারণ] হইয়াছিল যে পুত্র অমরসিংহ আবামপ্রিয় হইয়া উঠিবে এবং 
এই আরামপ্রিয়তাই দেশের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত ন্ট করিবে । তীহার শঙ্কা 
লক্ষ্য করিয়৷ সালুম্ত্রা সর্দারের নেতৃত্বে অন্যান্ত সর্দারের প্রতিজ্ঞা কবেন ষে 
তাহার। অমরসিংহকে বিলাসী হইতে দিবেন না। 

মেবারের সর্বাপেক্ষা বড় শত্র আকবর প্রতাপের মৃত্যুর পরেও আট 
ব্মর জীবিত ছিলেন, কিন্তু তিনি নানা কারণে অমরসিংহকে শান্তিতে 
কাল কাটাইতে দেন। শাস্তির ফলে অমরগিংহ একটু বিলাসের দিকে 
ঝঁকিলেন এবং যে হ্রদের তীরে প্রতাপসিংহ কুটির নিপ্নাণ করিয়া বাস 
করিতেন সেখানে তিনি একটি ছোট প্রাসাদ নিাণ করিয়া! তাহার নাম 
রাখিলেন 'অমর মহল" । অমরসিংহ রাষুব্যবস্থায় কিছু সংস্কার সাধনও 
করিলেন । সিংহাসনে আরোহণের চার বছর পরে জাহাঙ্গীর রাজস্থানের 
শেষ স্বাধীন রান! অমরপিংহকে জয় করিবার জন্য সৈম্ত সমাবেশ করিলেন। 
আরামপ্রিয়তার জন্য এবং হয়তো! বা দেশের শাস্তিভঙ্গ না৷ করিবার ইচ্ছায় 
অমরসিংহ্‌ প্রতাপের পুত্রের ম্যায় আচরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাহার 
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এই আরামপ্রিয়তার সমর্থন করে এমন তোষামোদকারীর অভাব ছিল ন]। 
তাহার! অন্তন্তি রাজপুত রাজাদের ন্যায় তাহাকেও সম্রাটের নির্দেশ (ফরমান ) 
গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিল। সর্দারের এই সময়ে তাহার নৃতন প্রাসাদে 
আসিয়া তীহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইতে অন্থরোধ করিলেন । বীর চন্দাবৎ 
সালুম্ত্রা সর্দারের আরও সক্রি্ হইয়া ওঠিতে আহ্বান করিলেন এবং 
প্রতাপের মৃত্যুকালে তাহারা ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া 
দিলেন। সকল সর্দারই 'প্রতাপের প্রদশিত পথ অন্থমরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেন _-“মাডন্দর পূর্ব পরাধীনতা অপেক্ষা ছুঃখজনক স্বাীনভাই তাহারা 
প্রেস এবং শ্রের বলিয়৷ মনে করিলেন । 
অমরসিংহের প্রাসাদে একটি চমং্কার আয়না শোতা পাইত । রানাকে 
উদ্ব্ধ করিতে না পারিয়া মেঝের কার্পেট যথাযথভাবে সজ্জিত রাখিবার জন্য 
ষেভারি পিন্তলখ গুটি রাগ। হইয়াছিল তাহাই তুলিয়া লইয়া উত্তেজনায় 
সালুম্রা সর্দাঘ আয়নাব উপব নিক্ষেপ করিয়া! রানাকে সিংহাসন হইতে 
টানিয়। লইয়া! উপস্থিত সর্1ারদের লক্ষা করিয়া বপিয়। উঠিলেন, “অশ্বারোহণ 
করুন সর্দাবগণ--প্রতাপের পুজ্রকে অগৌরব হইতে রক্ষা করিবার দায়িত 
নিন” । অশ্বারোহণে বাধ্য হইয়| এবং বাব সর্দারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া 
অমরসিংহের চিন্তেও উন্মাদন1 দেখা দিল। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই মনস্থির 
করিলেন এবং সকলকে অরিবাদন করিয়া ক্ষম। প্রার্থন। করিলেন । সালুম্ব্রার 
প্রতি হ্বায়ের রুতজ্ঞত প্রদর্শন করিয়া তিনি বলিলেন, «আমাকে পরিচালিত 
করুন-_মূত রানার কথা স্মরণ করিয়া আর আপনাদের ছুঃগ করিতে হইবে 
না।” উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিয়া রাজপুতেরা খা-খানানের ভ্রাতার নেতৃত্বে 
পরিচালিত সম্রাটের বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাতৃত করিল । 
ছুই বত্সর পরেই রণপুরের গিরিপথে আবছুল্লার অধীনে প্রেরিত আরও 
'অধিকসংখ্যক সম্াটসৈন্তকে কঠিনতর সংগ্রামে অমরসিংহ পযুদন্ত করিলেন । 
পর পর ছুইটি যুদ্ধে এইরূপে পরাজিত হইয়৷ জাহাঙ্গীর চিন্তিত হইয়া 
পড়িলেন। চিতোরে অন্য এক রানাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে 
তিনি তাহার বশীতৃত প্রতাপ-ভ্রাতা সগরসিংহকে সেখানে রাজত্ব করিতে 
পাঠাইলেন--চিভোর তখন মোগলের অধিকারে ছিল। সাত বৎসর সগর 
সিংহ চিতোর দুর্গে ছিলেন ; কিন্তু ক্রমেই পূর্বপুরুষদের বীরত্বের স্থৃতি তাহাকে 
অস্থির করিয়া তুলিল-_তূতে পাওয়! মানুষের ন্যায় তাহার অবস্থ1 হইয়া 


৮ ভূমিকা 


উঠিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত অমরসিংহের হস্তে চিতোর হুর্গ সমর্পন করিয়া 
তিনি কান্দাহারের নির্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে জাহাঙ্গীরের 
সভায় গিয়া! তিনি সম্রাটের সম্মুখেই নিজ বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা 
করিলেন। 

যাহ? হউক অমরসিংহকে চূর্ণ করিবার জন্য সম্রাট এইবার বিশাল বাহিনী 
সঙ্জিত করিয়া আজমীর হইতে নিজের ব্যক্তিগত তদারকিতে এবং পুত্র 
পরভেজ-এর সৈনাপত্যে যুদ্ধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন। যুদ্ধ যাত্রাকালে 
পরভেজকে সম্রাট নির্দেশ দিয়াছিলেন যে রানা অথবা তাহার জোষ্ঠ পুত্র 
করণসিংহ যদি পরাভব স্বীকার করেন তবে যেন তাহাদের সহিত উপযুক্ত 
শোভন আচরণ করা হয় এবং রাজ্যের যেন কোন ক্ষতি সাধন না হয়। 
কিন্তু রান বশ্ততা শ্বীকার দূরের কথ জয়ের উন্মাদনায় খাম্নোরের গিরিপথে 
সম্রাটের বাহিনীর সম্মুখীন হন, রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। 
পরভেজ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হুইয়া পলায়ন করে। মোগলের অন্যতম শ্রেষ্ট 
সেনাপতি মহাবৎ খার পরামর্শ সত্বেও পরভেজের পুত্রেরও পিতার ন্যায় 
অবস্থাই হইয়াছিল-_তাহার সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং সে নিজে 
যুদ্ধে নিহত হয়। 

পর পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় রাজপুতবাহিণী সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হইয়া 
পড়ে । এই সময় বিশালতম সৈন্তবাহিনী লইয়া জাহাঙ্গীরের সবাপেক্ষা কুশপী 
এবং বীর পুত্র খুরম্‌ (পরবতীকালের সাজাহান ) অমরসিংহকে আক্রমণ 
করেন। বান। এবং করণসিংহ মুষ্টিমেয় সৈম্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। 
গ্রায় আটশত বৎসর স্বাধীনতা রক্ষার পরবাগ্াদিত্যের বংশধর অমরসিংহ 
জাহাঙ্গীরের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তথাপি রাজোর বাহিরে গিয়া 
তিনি খুরমের নিকট হইতে সম্রাটের নির্দেশ লইতে স্বীকৃত হন নাই । রাশা 
ভাহার রাজধানীর বাহিরে আসিয়া বাদশাহের নির্দেশ গ্রহণ করিতে স্বীরুত 
হইলে খুরম্‌ তাহাকে বন্ধুত্ব দিবেন এবং মেবার হইতে সমস্ত মুসলমান সৈন্য 
অপসারণ করিবেন জানাইয়াছিলেন। রান] তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। 
নিজ রাজ্যের মধ্যেই অমরসিংহ খুরমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অধীনতা 
স্বীকার করিলেন--ভবিস্তৎ সমাটও রানাকে যথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। অমরসিংহ বন্ধুর. ন্যায়ই বাদশাজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন 
এবং পরাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ কোনও খেলাৎ বা পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই। 


ভূমিকা ৯ 


কিছুদিন পরেই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুত্রের হাতে রাজ্যভার 
তুলিয়৷ দেন। 

প্রকৃত বীর হইতে যে ধহিক এবং মানসিক গুণের প্রয়োজন অমরসিংহের 
তাহ] পূর্ণমাত্রায় ছিল। মেবারের রাঁজবংশে তাহার ন্যায় দীর্ঘকায় এবং 
বলশালী আর কেহ ছিল না। বীরত্ব, শক্তি এবং মহত্বের জন্য তাহার 
সর্দারের! তাহাকে ভালবাসিতেন-_ _সহৃদয়তা এবং ন্যায়পরাষণতার জন্য তিনি 
প্রজাদের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ছিলেন। 

টডের গ্রন্থ হইতে সগরসিংহ, মহাঁবৎ খা এবং গজসিংহ সম্বদ্ধেও কিছু 
কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কুশলী আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে অনেক রাজপুত 
রাজা এবং বীর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতাপের ভ্রাতা সগরমিংহ পর্যন্ত 
আকবরের দলে যোগ দেন এবং পুরস্কার স্ববপ নিজ গোষ্ঠির পুরাতন রাজধানী 
কান্দাহার রাজা এব তুর্গ লার্ভ করেন। সগরের বংশধরদের সগরব্ কলা 
হয়। 

সগরসিংহের পুত্র মুমপমান ধর্জ গ্রহণ করিয়া মহাবছ্ খা নামে খ্যাভ হন। 
জাহাঙ্গীরের সেনাপতিদের মধ্যে মহাঁবখই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সাহসী। 
আকবর যখন যুবরাঞ সেলিমকে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন তখন 
মানসিংহ এবং মহাঁবহ খা সেলিমকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। অমরসিংহেব 
বিঞুদ্ধে তিশি যুদ্ধ যাত্রা করেন নাই-_পরভেজেব পুরের পবামশ্দাতার কার্দ 
মাত্র তিশি করিয়াছিলেন। 

মাড়ওয়ারের ইতিহাস বণন। কাব্ত গিয়া টড বলিগাছেশ যে জাহাঙ্গীণের 
সিংহাসন আরোহণের সময় মাড়ওয়ারেব রাজা শুরশিংহ সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী পুত্র গজসিংহকে লইয়। সমাটের সভায় আমিয়াছিলেন । বিহাবী 
পাঠাণের বিরুদ্ধে গজসিংহকে প্রেরণ করা হইয়াছিল-_আলাউদ্দীনের ষে 
কার্ধ সাধন করিতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল, গজসিংহ তাহাই তিন মাসে 
সমাধা করেন। খুরমের বাহিনীর সহিত মেবার আক্রমণ কবিতে তাহার 
মাড়ওয়ারের সৈন্যদ্লমহ গজসিংহও প্রেরিত হন। গজসিংহের জ্োঙ্গ পুত্রেব 
নামও অমরসিংহ_-সে তাহার পিতার সহিত সমস্ত যুদ্ধেই যোগ দিয়াছে__- 
পিতার যুদ্ধ জয়ে তাহার কীরত্বের দান কম নহে। গুজরাটে এক যুদ্ধে 
গজসিংহ নিহত হন। 

কিন্তু টডের 'রাজস্থান'কে প্ররুত ইতিহাস বলা যায় না। মোগল ও 


১০ তৃমিক। 


রাজপুভদের কিছু নথিপত্র এবং কিংবাদস্তি ও চারণ-চারণীর্দের সংগীতই ছিল 
টদ্ভের উপজীব্য । রাজপুতদের প্রতি টডের শ্রদ্ধার পরিচয় আছে তাহার 
গ্রন্থে । কিন্ত ইতিহাসের সন্ধান অন্যত্র করিতে হইবে। 

জাহাঙ্গীরের বর্ষপঞ্জী বলিয়! খ্যাত “ওয়াকিয়াত-ই জাহাঙ্গীরী'তে উল্লিখিত 
আছে ষে জাহাঙ্গীর তাহার রাজংত্বর অষ্টম বর্ষে খুরমূকে মেবার আক্রমণে 
প্রেরণ করেন। ইহার পূর্বে খানই আজম্-এর নেতৃত্বে তিনি এই কার্ষে সৈন্য 
ৰাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। খান্-ই আজমের অনুরোধেই সমাট আরও 
১২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্তসহ খুরম্কে সেনাপতি করিয়া পাঠান; অথচ আশ্চর্য 
এই যে খান খুরমকে খুসী মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই কারণে 
বিরক্ত হইয়া শেষ পর্বস্ত উদয়পুরে গিয়৷ খান্-ই-আজমূকে লইয়া আসিবার জন্য 
সমাট মহাবৎ খাকে প্রেরণ করেন। কয়েকদিন পরেই খুবম্‌ সমাটকে সংবাদ 
দেন ষে ১৭টি হন্তীসহ তিনি রানার প্রিয় হস্তীটিকে অধিকার করিয়াছেন। 
স্থতরাং মহাব খী খুরমের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন এই কথা 
স্বীকার্ধ নহে। এই বর্ষপপ্পী”ও সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণযোগ্য 
নয । 


মেবাবের রানাদের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ বনুপূর্ব হইতেই আরম্ত হইয়াছিল। 
দুর্ধ মোগলের বিরুদ্ধেও মেরার বহুদিন স্বাধীনতার গৌরবপূর্ণ পতাকা উড্ডীন 
রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ মেবারের অর্থনীতিক অবস্থা 
বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সকল দিক দিয় দেশকে গড়িয়া তোলার 
দায়িত্ব আপিয়। পড়িল রানা! অমরসিংহের উপর! রানা সাধ্যমত সেই দাযিত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন £ যুদ্ধের ফলে যাহারা বাগ্তহারা হইয়াছিল তাহাদের 
অর্থ সাহায্য “দিয়া তিনি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিলেন। পদাতি-সাদী- 
নিষাদী-রথীর সমন্বয়ে তিনি নিয়মিত সৈশ্যবাহিনীও গঠন করেন। উপযুক্ত 
সেনাপতি হরিদাস ঝালার উপর তিনি সৈন্য বাহিনী নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ 
করিয়াছিলেন। অস্ত্র নিষাণেও তিনি পশ্চাৎ্পদ হন নাই-_স্কতরাং মোগলের 
নিশ্চিত আক্রমণের কথা স্মরণ করিয়াই তিনি ষে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ কর! চলে না; 

জাহাঙ্গীর মেবারকেই তাহার আক্রমণের কেন্দ্রস্থল করিয়! তুলিয়াছিলেন । 


তূমিক। ১১ 


সিংহাসণে আরোহ্ণের পরের বংসরই তিনি মেবার আক্রমণের জন্য যুবরাজ 
পরভেজকে প্রেরণ করেন। যুবরাজের সঙ্গে সম্রাট সগরসিংহকেও 
পাঠাইক্লাছিলেন। যুদ্ধে পরভেজ সাফল্য অজর্দ করিতে পারে 
নাই । 

প্রায় তিন বৎসর পরে সমাট মহাক খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিশী 
মেবারে প্রেরণ করেন। মহাঁবৎ রাজপুত-প্রতিরোধ ব্যবস্থা চূর্ণ করিয়া 
গিরিয়। পর্যন্ত অগ্রসর হন। যেস্থানের উপর দিয়! তিনি গিয়াছেন তাহাই 
তাহার হত্যার তাগ্ুবের পরিচয় .পাইয়াছে। রানা মেবাঁরের তুর্গম পার্বতা 
অঞ্চলে পিছু হঠিরা গিরাছিলেন বটে কিন্ত তাহার পুত্রগণ এবং সেনাপতিব' 
সময়ে অমমর়ে আকন্মিক আক্রমণ করিয়া মহাঁবৎ খাঁকে পধুদস্ত কণিয়া 
তৃপিলেন। শেষ পযন্ত মোগল ধেনাপতিকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
একান্ত হতাশ মনে মেবার ত্যাগ করিতে হয়। সগরসিংহকে চিতোরে 
রাখিয়া মহাবত্ রাজধানীতে ফিরিয়া আাসেন | 

ক্ষক্ধ সমাট পরের বত্সরই সাহসী সেনাপতি আবছুল্লাকে মেবার যুদ্ধে 
প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাহার ললাটেও পরাজয়ের কলঙ্ক লেপন করিয়া দিল 
মেবারের বীরগণ। তিন বং্সর পর যুদ্ধে প্রেরিত হইপ অযোগ্য দেনাপতি 
রাজা বাস্থ। বীর সেনাপতিরা যাহ! পাবেন ন।ই রাজা খ।ম্থর পক্ষেও তাহা 
সাধন করা সম্ভব হইশ না। পরের ব্সরই খুবম্‌ যুদ্ধ যাত্রা করেন। রাজ- 
পুতরা অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাকত হইল। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল 
স্কায়ী হইয়াছিল £ ১৬১৩ খ্রীঃ ডিসের মাসে খুরম্‌ মেবার সানা করেন এবং 
১৬১৫ শ্রী: রান। অমরসিংহের সহিত তাহার শান্তি চুক্তি হয়। এই যুদ্ধে বহু 
মেবারবাশী নিহত হয়, মন্দির ধ্বংস হয়__নারী এবং শিশুদের বন্দী করিয়া 
দাস রূপে বিক্রয় করা হয়। এই বীভৎসত দেখিয়া অবশেষে সর্দারদের 
পরামর্শে রানা সন্ধি করিতে সম্মত হন। 

সন্ধির পর রান। পুনরায় সদারদের পুনবাসনের চেষ্ট৷ আরস্ত করেন--এই 
সময়ে শিক্ষার প্রসারের জন্তও তিনি যথাসাধ্য অগ্রণী হন। এই শেষ জীবনেই 
রানা অমরসিংহ বিলাসী হইয়। উঠিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তীহার 
মৃত্যুর পর ১৬২০ খা: ২৬শে জা্ুয়ারী রানা করণসিংহ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। স্থতরাং অমরসিংহ জীবিতকালেই পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ 
করিষাছিলেন এই কথ গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই । 


১২ তৃমিক। 
সগরসিংহ : 

রান। প্রতাপের ভ্রাতা । প্রতাপের সহিত বিরোধ হওয়ায় সগর মোগলদের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর তাহাকে রানা উপাধি দিয়া চিতোরে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া মোগল স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমরসিংহের 
সহিত সম্রাটের চুক্তি হইলে সগরস্লিংহকে চিতোর পরিত্যাগ করিতে হয়। 
তাহাকে প্রথমে মধ্য ভারতের একটি অঞ্চলে জমিদার করা হইয়াছিল, পরে 
তিনি বিহারে গমন করেন। ১৬১৭ খ্রীঃ তাহার মৃত্যু হয়। স্ৃতরা' তাহার 
নাটকীয় মৃত্যু ঘটে নাই। 


রাজ! গজসিংহ : 


জাহাঙ্গীরের রাজখ্ডের দশম বৎসরে পিতা শুরসিংহের সহি৩ গজসিংহ 
সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করিতে রাজধানীতে আসেন। পিতার মৃত্যুর পর 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের চতুদশতম বংসরে তিনি তিন হাজার পদাতিক 
এবং ছুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদার হন এবং রাজা উপাধি লাভ 
করেন। ক্রমে তাহার পদমধাদা বৃদ্ধি পায়। সম্রাট পরিবারের সহিত 
তাহার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। যদিও তিনি কনিষ্ঠ পুত্র যশোবন্তসিংহকে 
নিজ রাজত্ব দিয়াছিলেন, জো্টপুত্র অমরসিংহকে তান নির্বাসিত করেন নাই। 
রাঠোরের এক বিশেষ প্রথার জন্যই যশোবন্ত সিংহাসন পান । তিনি যে সময়ে 
মনসবদার হন সেই সময়েই খুরম্‌ মেবার মাক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। 
স্বতরাং তিনি সেই বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন কিনা সন্দেহ । মহাবৎ যখন মেবার 
আক্রমণ করেন তখন যে তিনি তাহার সঙ্গে ছিলেন না সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । 


মহাব এ! : 

তিনজন মহাবৎ খার সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে । তীহাদের মধো মহাবৎ খা 
খা খানান সিপাহশালার নিজের 'প্রতিতাবলে এক সময় প্রধান সেনাপতি 
পদ পর্ধস্ত লাভ করিয়াছিলেন । নাটকের মহীপৎ এই মহাবৎ খাই । ২০৯০ 
হাজার রাজপুত সৈন্য তাহার একান্ত বিশ্বস্ত ছিল--এই কারণেই হয়তো টড 
তাহাকে প্রতাপ-ভ্রাতা সগরসিংহের পুত্র বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন কানুলের অধিবাসী £ তীহার নাম ছিল 
জমান বেগ, পিতার নাম ঘাইয়ার বেগ কাবুলী। ইহারা রাঁড়াবী বংশীয় 


ভূমিকা ১৩ 


সৈয়দ । অল্প বয়সেই জমান বেগ যুবরাজ সেলিমের সৈন্যবাহিনীতে ষোগ 
দেন এবং নিজের প্রতিভাবলে কিছুদিনের মধ্যেই মনসবদারী লাভ করেন। 
যুবরাজ সেলিমের প্রিয়পাক্্ হইয়া ওঠার তিনি মহাবৎ এ উপাধি পান। 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দ্িকেই তিনি তিন হাজারী মনসবদার 
হন--রানা অমরসিংহের বিরুদ্ধে এই* সময়ে তাহাকে প্রেরণ করা হয়। 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বাদশ ব্সরে তিনি কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। 

সাজাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহাবৎ খাকে খা খানান মিপাহ- 
শালার উপাধি দেন_-তিনি ৭,*০* পদাদিক এবং ৭১০০ হাজার অশ্বারোহী 
সৈন্যের মনসব্ধারী লাভ করেন। তিনি আজমীর, দ্রাক্ষিণাত্/ প্রভৃতি স্থানের 
শাসনকর্তাও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

জীবনের শের দ্দিন পর্যন্ত তিনি সমাটের কার্ধে কোন শিথিলতা! প্রদর্শন 
করেন নাই। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আড়ম্ধরকে স্বীকার করেন 
নাই। ধর্মজ্ঞান তাহার বিশেষ ছিল না, তবে জ্যেতিষ বিদ্যায় তিনি সবিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন তয়ঙ্কর নিুর ছিলেন, অপরদিকে 
সেইরূপ উদ্দারও ছিলেন। ১৬৩৪ শ্রী; তিনি মৃত্যুবরণ করেন । 


অঙ্ক2 তাণপর্য বিশ্লেষণ : 
প্রথম অঙ্ক £ 
১ম দৃশ্য £ 
সালুম্ত্রাপতি গোবিন্দসিংহের কুটার--কাল, মধ্যাহন। 
মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে । রানা 
অমরসিংহ সন্ধি করিবার জন্য উন্মুখ ; তিনি মনে করেন যে দেশ এখন 
অনেক সমুদ্ধিশালী হইয়াছে__রক্তত্সোত বহাইয় দেশের ক্ষতি সাধনের কোন 
প্রয়োজন নাই। শান্তি রক্ষার জন্য অমরসিংহ অধীনতা বরণ করিতেও 
প্রস্তুত। সন্ধি করিবার আকাজ্ষা লইয়া তিনি সামন্তদের আহ্বান করিয়াছেন 
এবং সেই সঙ্গে গোবিন্দসিংহকেও সভায় যোগদানের নির্দেশ দিয়াছেন। পুত্র 
অজয়সিংহের নিকট অমরপিংহের সেনাপতি গোবিন্দসিংহ এই সংবাদ 
পাইলেন। সালুম্ব্রাপতি চন্দাবৎ সর্দার গোবিন্দসিংহের অন্তর গর্জন করিয়া 
উঠিল-_-আক্রমণকারী মোগলের সঙ্গে তিনি কখনও সন্ধি করেন নাই, পঞ্চ- 
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বিংশতি বৎসর ধরিয়া তিনি যুদ্ধই করিয়াছেন। গোবিন্দসিংহের স্মৃতিতে 
প্রতীপের গৌরব-গাথা জাগিয়া উঠিল, মরিবার সময় প্রতাপ বলিয়াছিলেন, 
“অমরসিংহের রাজত্বকালে মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে”। 
গোবিন্দমসিংহ জানেন যে ধ্বংস অবশ্বন্তাবী কিন্ত তথাপি তিনি সন্ধিকে ঘ্বণা 
করেন। যে স্বাধীনতার গৌরবে 'উদ্দীপ্ত হইয়া তাহারা বার বার মোগল 
শক্তিকে প্রতিহত করিয়াছেন সেই স্বাধীনতা গোবিন্দসিংহ বাচিয়া থাকিতে 
কিছুতেই বিক্রীত হইবে না । 

গোবিন্দসিংহ দেওয়াল হইতে তাহার কোষবদ্ধ তরবারিটি গ্রহণ 
কারলেন, উহাকে কোষমুপ্ত করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ঘুরাইবার চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু তাহার বৃদ্ধ দেহ অশক্ত হইয়! পড়িয়াছে_-মনে অমিত 
উত্সাহ, অথচ দেহ অশক্ত, গোবিন্দসিংহের জীবনে ইহাই ট্রাজেডি £ ভাহার 
চক্ষে অশ্রু বিন্দু দেখা দিল । 

গোবিন্দের কন্তা কল্যাণী পিতার হস্তে তরবারি দেখিয়। ভীত হহয়। 
তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গোবিন্দসিংহ উত্তর করিলেন যে তরবারি 
মুসলমানের রক্ত পান করিতে চায়। ব্যথিত কল্যাণী কাদিয়া ফেলে । তরবারি 
কোধবদ্ধ করিয়! গোবিন্দসিংহ প্রস্থান করিলে কল্যাণী আপন মনেই বলিয়া 
ওঠে, “যদি জান্তে বাবা । যদি বুঝতে '_” 

গোবিন্দসিংহের কথ। ধিয়া দৃশ্যটি আরন্ত হইয়াছে_-“মোগল সৈন্ত মেবার 
আক্রমণ করতে এসেছে, একথা রাণা কার কাছে শুনেছেন অঙয়?” 
সংলাপ আরম্ভ করিবার স্থযোগ লইতে গিরা নাট্যকার রাখ পরিচালনা 
ব্যবস্থায় এবং চবিত্রে ক্রটি ঘটাইয়াছেন। চন্দাব সর্দার গোবিন্দসিংহ পঁচিশ 
বর ধরিয়। মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন; অমরসিংহের বিলাস তিনি 
অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বয়োবৃদ্ধ অশক্ত হইলেও তিনি মেবারের সেনা- 
পতি, স্থতরাং মেবারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হইবে। 
পার্বত্য প্রদেশের সমস্ত পথ-ঘাট-স্ড়ঙ্গপথ নখদর্পণে বলিয়াই প্রতাপের 
পক্ষে মোগলকে প্রতিহত করা সম্ভব হইয়াছিল। শক্রর সংবাদ 
চরের মুখেই তাহারা সংগ্রহ করিতেন। এই ব্যবস্থাপনা সেনাপতিকেই 
প্রধানত করিতে হয় স্থতরাং গোবিন্দসিংহের মুখে নাট্যকার যে কথাটি 
বসাইয়াছেন তাহা উপযুক্ত হয় নাই--ইহাতে মনে হয় সেনাপতি অপেক্ষা 
রানা অধিকতর সক্রিয়। ইহার কিছু পরেই পুত্র অজয় যখন জানইল 
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ষে রানা সামন্তদের সহিত গোবিন্দসিংহকেও পরামর্শের জন্ত আহ্বান 
করিয়াছেন তখন গোবিন্বসিংহের উত্তর “আমাকে ডাকার উদ্দেস্ত' 
একেবারেই অর্থহীন । পরামর্শের জন্য সেনাপতিকে নিশ্চয়ই আহ্বান 
করিতে হইবে । রাজ্যের বিপর্দে তাহারই তো সর্বাগ্রে যাওয়া কর্তব্য; 
বিশেষ, স্বাধীনত] পিয়াপী সেনাপতির* পক্ষে রানার সন্ধির কথ শুনিয়াও 
নিক্ষিয় থাকা নিতান্তই অসম্ভব । এই দৃশ্যেই গোবিন্দসিংহের যে তেজোন্দীগ্ঠ 
হদয়ের পরিচয় আছে তাহার সহিত তাহার প্রথম দিককার কথাগুলির 
সামগ্রশ্ত করা যায় না। 

গোবিন্দশিংওকে দিয়। শাটাকার বপাইনাছেন, “যখন বিলাল এসে 
স্বগীয় মহাবাঁণ! প্রতাপসিংহের স্বেচ্ছারুত দারিদ্োোর স্বান সবলে অধিকার 
কবল-__তখশই বুঝেছিলাম যে মেবারের পতন বহু দূর নয়! সে মহাপুরুষ 
মরবার সময় বলে ছিলেন যে, তার প্র অমবসিংহেব রাজত্বকালে 
মেবারের গরিমা মৌগলের পদে বিক্রীত হবে ।” 

নাটাকার টডের গ্রন্থকেই মূলতঃ অন্তসর্দণ কর্িয়াছেন।  চভের 
গ্রন্থে উলিখিত প্রতাপের আশংকা সালুম্ধাব কগে দেওয়া হইয়াছে। 
গোবিন্দসিংহের কখায় এবং আচবণে নাটাকার দেশাক্মবোধের উদ্বোধন 
করিয়াছেন । 

কল্যাণীর স্বগতোন্ডির মধ্যে এক বিশেষ ইঙ্গিত আছে। পিতাকে 
মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া সে শংকিত: এই শংকার 
কারণ কি তাহা স্পষ্ট না হইলেও কল্যাণীর অন্তরের কোন ভাবনাকে 
কেন্দ্ করিয়াই যে তাহা উত্ভীত তাহা! বোধগম্য হয়। পিতা মুসলমানের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহেন, কন্যার মন তাহার বিরোধিতা করে। 
বিসয়ট স্পষ্ট না হওয়ায় নাটকীয় 'সাসপেন্স্‌, স্টি হইয়াছে । একচা 
স্থম্ম দ্বন্দও ইহাতে আভাসিত হুইরাছে । 


দ্বিতীয় দৃশ্য ; 
উদয়পুরের পথ-_কাল, অপরাহু। 
সত্যবতী চারণের দল লইয়। 'মেবার পাহাড় সংগীতটি গাহিতে গাহিতে 
উদয়পুরের পথ চলিবার সময় অজয়সিংহের সাক্ষাৎ পাইল। অজয়সিংহের 
নিকট জিজ্ঞাসা করিয়। সত্যব্তী জানিল যে রানা মোগলের সহিভ সন্ধব 
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পক্ষপাতী, কিন্তু সেনাপতি গোবিন্দসিংহ যুদ্ধ করিতেই চাহেন। অজয়ের 
কথ শুনিয়া! চারণদলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সত্যবতী অন্য কোথাও গেল। 

“মেবার পাহাড় সংগীতের সাহাযো সত্যবতী জাতির অন্তর প্রস্ততির 
কাজ করিতেছে । সন্ধির কল্পনা তাহার নিকটও অসহা। গোবিন্দসিংহ 
যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক শুনিয়া সে সন্ত্ট হইল। প্রতাপের্‌ পুত্র হইয়া অমর 
সিংহ কি করিয়া সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তাহা সে ভাবিতেও 
পারিল না! । 


তৃতীয় দৃশ্য : 
উদ্নয়পুর মেবারের রাজসভা-_কাল, প্রভাত । 

মেবারের রাজসভায় পরামর্শরত বানা, সামন্তগণ এবং সেনাপতি 
গোবিন্দশিংহ। প্রত্যেক সামন্তেরই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা, একমাত্র রান! 
অমরসিংহ সন্ধি করিতে চাহেন। বিশ্বপ্রেমের আদর্শবাদের কোন পরিচয় 
এখনও রানার মধ্যে পাওয়। যায় না। তিনি শুধু উপলব্ধি করিয়াছেন 
ষে বিরাট মোগল বাহিনীকে পরাভূত করা যাইবে না, যুদ্ধে পরাজয় 
যখন অবশ্যন্তাবী তখন দেশের সমৃদ্ধি নষ্ট করিয়া লাভ কি। দেশের 
স্বাধীনতার জন্য দারিদ্র্য বরণ, প্রাণ বিসর্জন ভাবপ্রবণতা মাত্র, ইহার 
মধো সার্থকতা নাই ইহাই অমরসিংহের মত। নাট্যকার অমরমিংহের 
মুখ দির] বলাইয়াছেন, “সে একটা! সুন্দর অন্ুভৃতিমাত্র ; এই কয় বৎসরে 
মেবার বাসীর ধনী, স্বখী, সম্পদশালী হয়েছে । রাজ্যে একটা গভীর 
শান্তি বিরাজ কচ্ছে। শুদ্ধ একট অন্ভূতির খাতিরে এই সুখ-স্বচ্ছন্দতা 
হারাবো? যখন একট। নামমাত্র কর দিলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা 
পাওয়া যায়।” সামন্তরা রানাকে উদ্দ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। 
তাহাদের কথার ভিতর দিয়া নাট্যকার দেশের জনচিত্তেও দেশাত্সবোধের 
উদ্বোধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন মনে হয়। রানার উৎসাহ হীনতা 
দেখিয়! গোবিন্দসিংহের অন্তর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আদিল, 
«আমার এই ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে একটা! ধুমায়মান মহত্বকে আকাশে মিশিয়ে 
যেতে দেখেছি । সব গিয়েছে! আরকি আছে জয়সিংহ? এখন আছে 
সেই মহিমার শেষ রশ্মি। এখন দেখছি একটা মিয়মাণ গৌরব মৃত্যাশয্যায় 
শুয়ে আমাদের পানে নিক্ষল করুণ-নেত্রে, শ্বারোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।” 


ভূমিকা ১৭ 


কিন্ত নকলের ইচ্ছাকে তুচ্ছ করিয়৷ রান! মোগল দূতকে আহ্বান করিয়। 
সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যবতী সভাকক্ষে প্রবেশ 
করিয়া দৃপ্ত কঠে ঘোষণা করিল, “সামন্তগণ ! তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ। 
বাণা যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অন্বীকত হন, আমি তোমাদের 
সেনাপতি হবো]।” মুহূর্তে সমস্ত ওলোট'পালোট হইয়া গেল £ সামন্তগণ 
এবং বানা বিস্মিত না হইয়! পারিলেন না, সত্যবতী পুনরার ব্ণিল, “সামন্তগণ ! 
রাণ৷ উদয়সাগরের প্রাসাদ কুপ্চে শুয়ে বিলাসের স্বপ্ন দেখুন । আমি তোমাদের 
যুদ্ধে নিয়ে যাব ।” 

গোবিন্দসিংহ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়! উঠিলেন, একখানি পিত্তল খণ্ড 

উঠাইয়! কক্ষস্থ বুহৎ আয়নার ছুঁড়িয়। মারিলেন__আদ্নাখানি চূর্ণ হইল। 
সকল বিস্বৃত হইয়া গোবিন্দ রানাকে বাহুন্বারা আকর্ষণ কশ্সিলেন। রানার 
চিন্তও নব প্রেরণায় জাগ্রত হইল, তিশি মোগল দূতকে জানাহইলেন, 
“মোগল-দূত, আমরা যুদ্ধ করবে |: 

গোবিন্দসিংহের আচরণ এবং অশ্বূ্সিংহের অগ্ুণের উদ্বোধনের দৃশ্ঠটিও 
সম্পূর্ণরূপে টডকে অনুসরণ করিয়া বচিত। সত্যবতীর কোন কথা অবশ্য উক্ত 
গ্রন্থে নাই। 

এই দৃশ্যে গোবিন্দসিংহের সহিত সত্যবতীর যোগে দেশাত্মবোধের পূর্ণ 
উদ্বোধন কর! হইয়াছে । পরাবীন ভারতের জণশচিস্তে প্রেরণা স্ট্টি করিতে 
এই দৃগ্ঠটির বিশেষ তাৎ্প্ধ আছে। 


চতুর্থ দৃশ্ঠ ? 
আগ্রায় মহাব খাঁর গৃহ--কাল, মধ্যাহ। 


মহাবং ও আবদুলার সংলাপ। জানা গেল যে সম্রাটের ভাগীনেয় 
খা খানান হেদায়েৎ আলি খা ৫০ হাজার সৈন্য লইয়৷ মেবার আক্রম্নণ করিতে 
যাইতেছে । যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে মহাবৎ তাহা পূর্বেই জানাইয়া দিলেন । 
হেদায়েৎ বন্দুকের শব্দকে ভয় পায়, যুদ্ধ জানে না স্থৃতরাং তাহার পরাজয় 
নিশ্চিত। এই দৃশ্যে নাট্যকার আরও জানাইলেন যে মহাবৎ সমাটের 
আহবান সত্বেও মেবার যুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হন নাই, মেবার তাহার জন্ম- 


তমি_-স্থতরাং মেবার যুদ্ধ তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। গুণহীন ব্যক্তিও ষে 
৮ 


১৮ ভূমিকা 
কেবল আত্মীয়তার জোরেও মর্যাদা পায় তাহা কেবল একালের ঘটন! নয় 
নাট্যকার তাহারও আভাস দিলেন । 

টডের মতে খা খানানের ভ্রাতা প্রথম মেবার আক্রমণ করে-_নাটাকার 
খা খানানকেই সৈনাপত্য দিয়াছেন । 


৫ম দৃশ্ঠ £ 
মোগল শিবির- কাল, মধ্যাহ্ন । 
হেদ্ায়েৎ এবং কর্মচারী হুসেনের কথোপকথন । 

হেদায়েৎ গর্ব করিয়া বলিল ষে ভেড়ার পালের ন্যায় রাজপুতদের ০ 
একেবারে কাবাব বানাইয়া দিবে । হুসেনের কথায় রাজপুতদের প্রতি শ্রদ্ধার 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই দৃশ্তে একটু হাস্তরসের চেষ্টা আছে, একস্থানে একটু ভাষার কৌশলও 
করা হইয়াছে--“বড় বড় হাতী গেলেন তলিয়ে। এখন “মশায়” কি করেন 
দেখা যাক্‌।” “মশায়”__“মশা” এবং মহাশয় এই ছুই অর্থেরই ইর্গিত করে । 


৬্ঠ দৃশ্য রি 
উদয়পুরের উদয়সাগরের তীর-_কাল, প্রভাত। 

মানসীর গানে মানবপ্রেমের পরিচয়-_ভিখাবিণার সহিত কথায় তাহা 
প্রীতিসিক্ত হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। অজয়ের সহিত কথায় তাহার সেঝ।- 
ব্রতের সংবাদ পাঠক-দর্শক জানিতে পারে--মানসী একটি অতিথিশালা। 
খুলিয়াছে এবং সেখানে গিয়া প্রত্যহ শিজের হাতে সে তাহাদের খাছ দিয়া 
আমে। অজয়পসিংহ নিজের অন্তরের প্রেম মানপীকে নিবেদন করে এবং 
মানসী তাহাকে ভালোবাসে কিনা তাহা জানিতে চায় £ মানসী উত্তর কবে, 
“মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসি” । অজয়ের প্রতি মানসীর ব্যক্তিগত বিশিই 
প্রেমের কোন পরিচয় এই দৃশ্থো নাই। অজয়মিংহ যুদ্ধে যাইতেছে শুনিরা ও 
তাহার কোন ভাবান্তর হয় না-যুদ্ধে হত হইবার সম্ভাবনা আছে জালিয! 
একবার সে মুখ নত করে মাত্র। 

অজয় যুদ্ধ যাত্র! করিয়া বিদায় লইয়! চলিয়] যাইবার পর মানসীর আহত 
সৈন্যদের সেবা করিবার" ইচ্ছা জাগে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অজয়সিংহের সৈম্ঘলের 
সহিত সে সেবাত্রত লইয়া যাইবে বলিয়া স্থির করে। মাতার বাধা মানসী 


তৃমিকা ১৯ 


অগ্রাহ্ৃ করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্থত হয়। রাণীর কথায় জান যায় যে যোধ- 
পুরের বাজপুত্রের সহিত মানসীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল- কিন্ত যুদ্ধ আরস্ত 
হইবার সম্ভাবনায় বিবাহের সমস্ত সম্ভাবনাই নষ্ট হইয়া গেল। অমরসিংহ যে 
উদার এবং দয়ালু মানসীর কথায় এই দৃশ্যে তাহা জানা গিয়াছে। 

রাণীর সাহায্যে হাস্রস স্ষ্টির প্রচেষ্টা এই দৃশ্ঠেও নাট্যকার করিয়াছেন 
কিন্ত তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে । তাহার চরিত্রের কিছুমাত্র মর্ধাদা রক্ষিত 
হয় নাই, রাজপুত রমণী বলিয়াও তীহাকে মনে হয় না। হাম্যরস স্যটিপ 
উদ্দেশ্ে রানার মহিধী-চরিত্রের এইরূপ পরিচয় দান নাটকের পক্ষে অত্যন্ত ত্রুটি 
হইয়াছে । মনে রাখিতে হইবে আরাবল্লীর অরণ্য-পর্বতে প্রতাপ-পুত্রবধূকে ও 
নান] ছুংখ বরণ করিতে হইয়াছে । 

মানসীর চরিত্রের ভিতর দিয়া বিশবপ্রেমের উদ্বোধন করিয়াছেন দ্বিজেন্দর- 
লাল। কিন্ত চরিব্রটি রক্রমাংসের হইয়! উঠিতে পারে নাই। অজয়সিংহের প্রতি 
মানসীর ষে প্রেমের পরিচয় পরবর্তীকালে পাওয়া ষায় তাহার কোন আভাস 
অজয়ের প্রেম নিবেদনের পরে ও মানপীর মধ্য দেখা যায় নাই । যোধপুরের 
বজজপুত্রের সহিত বিবাহের সম্ভাবনার কথ শুনিয়াও তাহার এমন কোন 
ভাবান্তর দেখা গেল না যাহাতে মনে হয় যে সে অজয়ের প্রতি কিছুমাত্র 
আকুষ্ট। সেই বিবাহের সম্ভাবনা নষ্ট হইতে বসিয়াছে শুনিম্বা সে কেবলমাত্র 
ব্লিয়াছে, “নাই বা হ'ল? বিয়ে ধদি না হয় তকি হবে?” 

মানসীর সমস্ত আচরণই কুত্রিম হইয়া পভিয়াছে। এই দৃশ্যে মানসীর 
গুণের পবিচয় প্রায় সমস্তটাই মাণলীর মুখ দিয়াই নাট্যকাণ বলাইপ্াছেন £ 
ভিখারিণীর আশীবাদে সেস্খী_পকলেই যে ভাহাকে আশীবাদ করে তাহা 
সে একদিন সকর্ণে শুনিতে চাম্ব, যে অতিথিশাল। সে খুলিয়াছে সেখানে প্রত্যহ 
গিয়া নিজের হাতে অতিথিদের আহার না করাইলে তাহার তৃপ্তি হয় না। 
যুদ্ধষাত্রার জন্য অজয় বিদায় লইয়া গেলে মানসী “সহসা করতালি দিয়া, 
নিজের মনেই বলিয়াছিল, “বেশ! আমার কাজ আমি কর্ধো,, যারা যুছ্ধে 
মর্বে,র তাদের আর কিছু কর্তে পাবো না।__কিন্ত যারা আহত হবে, 
তাদের ত শুশ্রষধা কর্তে পারি। আমি তাই কর্বো।কেন! কি 
আপত্তি! বেশ! তাই কর্বো।”--এই 'করতালি' দেওয়া এবং স্বগতোক্তি 
হাঁন্তকর। মাতাকে যখন সে বলে, “আমি বিবাহ করবার চেয়ে একটা মহত 
কাজ কর্ধো ঠিক করেছি” অথবা “আমাকে জান ত, কর্তব্য যখন আমাকে 


২০ তূমিকা 


ডাকে, তখন আমি আর কারে। কথা শুন্বার অবকাশ পাই না” তখন ইহাকে 
অর্বাচীনের উক্তি বলিয়া মনে হয়, অন্তরে এই কথার কোন স্পর্শ লাগে না। 
এই দৃশ্যে মানসীর শেষ কথা,_“এ ইচ্ছাকে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে? 
এর জ্যোতি আমার অন্তরের কোণে উকি মাচ্ছিল এখন তার পূর্ণ মহিমায় 
আমার অন্তর ছেয়ে ফেলেছে । এ এক নবীন উৎসাহ ! এ এক মহা আনন্দ! 
বিবাহ স্থখের কি ক্ষত আয়োজন '”--একেবারে কৃত্রিম বলিয়াই কেবল মনে 
হয় তাহাই নহে, একটু যেগ আত্মসচেতনতা, অহমিকার স্পর্শও ইহাতে 
লক্ষিত হুয়। 

গোবিন্দসিংহ-সত্যবতীর মধ্য দিয়! নাট্যকার দেশাত্মবোধের উদ্বোধন 
করিয়াছেন-_-মানসীর মধ্য দিয়া এইবার বিশ্ববোধের উদ্বোধন করিলেন । 
কিন্ত মানমীর আদর্শকে তিনি এখনও গোবিন্দ-সত্যবতীর আদর্শের বিরোধী 
করিয়। দেখান নাই । উভয় আদর্শের মধ্যে একটা সামপ্তস্ স্থির ইচ্ছা এখনও 
পর্যন্ত নাট্যকারের মধ্ধো লক্ষ্য করা যায়। মানশীর বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দিয়াও 
নাট্যকার সেই জন্যই তাহাকে দিয়া বলাইয়াছেন, “অন্তায় অত্যাচার জগৎ 
ছেয়ে বয়েছে। তাদের দূর করবার জন্য যুদ্ধ অনেক সময় অনিবার্দ হয়।” 
প্রথম অঙ্কে নাট্যকার ছুই আদর্শের বিরোধ প্রদর্শন করেন নাই £ চারিদিকে 
নাগিনীরা যখন বিষাক্ত নিঃশ্বান ফেলিতেছে তখন শান্তির 'ললিত-বাণী” ষে 
ব্যর্থ পরিহাস" হইবে তহে। তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই ।” 


সপ্তম দৃশ্য £ 
মেবারের যুদ্ধক্ষেত্র-কাল, অন্ধ | 
হেদায়ে খা এবং হছসেন। তাহাদের কথাবার্তার ভিতর দিয়া বাজপুত 
সৈন্যের অগ্রদর হইবার এবং মোগল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইবার কথা শোনা! গেল। 
বীর এনায়েৎ খা] যুদ্ধে হত হইয়াছে । রাজপুত সৈন্য একেবারে আসিয়া 
পড়িয়াছে 'শুনিয়া হেদায়ে পলায়নের উদ্যোগ করিল এবং একটি গুলি লাগিয়' 
ভূপতিত হইল। অজর হেদাগ়েৎকে যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়া শিবিরে আহত হইয়া 
পড়িয়া থাকিতে দেখিয়! বিদ্রপ করিয়া গেল। 
হেদারেং-এর সাহাযো এখানে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা আছে। কিন্তু ভীরুর 
কথায় এবং আচরণের বৈপরীত্যের দ্বারা 
ছার] যে হাশ্যরস হ্ট্রি হয় তাহা স্থল। 
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দৃশ্টান্তরের সাহায্যে নাট্যকার যুদ্ধক্ষেত্রে মানসীর সেবা-কর্ম প্রদর্শন 
করিলেন। হেদায়েও তাহার সেবা লাভ করিল --শকত্র-মিত্র সকলেই তাহার 
নিকট সমান। হত্যার তাণ্ডব দেখিয়া! মানসী নিজের মনেই বলিয়াছে, 
“পরমেশ ! তোমার রাজ্যে এই নিয়ম, যে, মানুষে মানুষ খায়! এ হিংসার 
বন্যা কি পৃথিবী থেকে নেবে যাবে না?* মানুষ নিবিবাদে মানুষকে হত্যা 
কর্ছে, আর তুমি তাই নীরব হ'য়ে-_দাড়িয়ে দেখছ দয়াময় । নীল আকাশ 
ভেদ ক'রে বিশ্বে পাপের ভৈরব বিজয় হুঙ্কার উঠছে, আর এখনও তুমি তান 
গল! টিপে ধচ্ছ না!” 

ইহার পূর্বে মানসীর মুখে শোনা গিয়াছিল, অন্যায় রোধ করিবার জন্য 
যুদ্ধেরও একটা অনিবার্ধ প্রয়োজন আছে। মেবার যুদ্ধ রাজপুতদের পক্ষে 
সেই অন্যায় প্রতিরোধের যুদ্ধ; কিন্ত মানসী সেই যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা দেখিয়া ষে 
কথ] বলিল তাহা সমস্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধেই তাহার অন্িমন্ত প্রকাশ। কিন 
অন্যায় রোধ করিবার উপায় কি! স্বাধীনতার উপর যখন আক্রমণ হইবে 
তখন যুদ্ধ এড়াইবার জন্য পরাধীনতা স্বীকাব করিয়া লওয়াই কি সমস্যার 
সমাধান? ভগবানের নিকট অভিযোগ জানাইয়া সমস্তা সমাধানের কোন্‌ 
পদ্ধতির সন্ধান করা হয়? ভগবান তো মানুষের মধা দিয়াই কাজ করেন__ 
তবে এইবূপ অবস্থায় যুদ্ধ রোধের উপায় কি? 


অষ্টম দৃশ্য : 
উদয়পুরে অমরসিংহ প্রভৃতিকে লইয়া চাবণ দলের বিজয় 
সঙ্গীত। 

প্রথম অঙ্ক শেষ করিবার পর হয়তো যুগের ভরঙ্করতা সবণ করিয়া ছুঃখ 
হয়, অথচ দেশ রক্ষায় যুদ্ধ ব্যতীত উপায়ই বা কি॥ লেখকের উদ্দেশ্য সঠিক 
হৃদয়ঙ্গম কর] দুরূহ হইয়া পড়ে । দেশের কাজে আত্মত্যাগে জন্য যথন 
পাঠক-দর্শকের চিত্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করে ঠিক সেই মুহতে 
যুদ্ধের তয়ঙ্করত। ম্মরণ করিয়া হত্যার গ্লানির চিন্তায় তাহাদের সঙ্কুচিত হইতে 
হয় এবং ইহারই ফলম্বরূপ রস কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়ে। আক্রমণকারীকে 
প্রতিহত করিবার জন্য মেবারবাসীর চিত্তে যে আকাঙ্জা জাগ্রত করিয়া 
নাটকে ছন্দ স্য্টি করা হইয়াছে সেই ছন্দ স্স্তির সার্থকতা সম্বন্ধেই ষেন সন্দেহ 
জাগে। নাটক বিচারে ইহা ত্রুটি নিশ্চয়ই। 


২২ তূমিক! 


দ্বিতীয় অঙ্ক £ 
১ম দৃশ্য £ 
আগ্রায় রাজ সগরসিংহের গৃহকক্ষ-_কাল, গ্রভাত। 

সগর এবং তীহার দৌহিত্র অরুণ। সগরসিংহ মহৰি বাল্সীকির নামও 
শোনেন নাই-_অথচ দৌহিত্র অকুণ রামায়ণ-বাল্মীকির কথা সবই জানে। 
দুইটি চরিত্রের স্বরূপ ইহাতে উদঘাটিত হইয়াছে । মোগলের নিকট সগর্সিংহের 
আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণরূপেই হইয়াছে, দেশের মহাকাব্যের কথা, এঁতিহ্ের 
কথা কিছুই তাহার জান] নাই, জানার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন না। 
অথচ মিথ্যা যুদ্ধের গৌরব অজনের চেষ্টারও তাহার ত্রুটি নাই। অপর- 
দিকে, দাদামশায়ের নিকটে বাল্যকাল হইতে থাকিয়াও অকরুণসিংহ 
দেশের ইতিহাঁস-এঁতিহা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল-_ সে যে মেবারকে 
ভালবাসে তাহার প্রমাণ এইখানেই | 

ছুই জনে কথোপকথনে রত এমন সময় মোগল সৈন্তাধ্যক্ষ আব দুল্লা 
আসিয়া জানাইল যে সম্রাট সগরসিংহকে চিতোবের রানার পদে অভিষিক্ত 
করিয়াছেন। অমরসিংহের সহিত যুদ্ধের. ভয়ে সগর এই পদ গ্রহণ 
করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছুক হইলেন নাঃ আবছুল্লা জানাইল যুদ্ধ যাহ। কিছু 
করিবার তাহা মোগল সৈম্ভই করিবে, সগর কেবল রানা হইয়া বসিবেন। 
আবছুল্লা সগরকে সমাটের নিকট লইয়া গেল-_সগর এইরূপ ব্যবস্থা অন্যায় 
এবং ইহা এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা এই কথা বলিতে বলিতে 
সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে চলিলেন । 

এইখানে টডের ইতিহাসের ছাঁয়। আছে। অকণেব প্রশ্নের উত্তরে 
সগর জানাইয়াছিলেন যে অরুণের পিতা মহারাজ গজসিংহের সঙ্গে 
গুজরাটের যুদ্ধে গিয়া হত হন। টড বলিয়াছেন মহারাজ গজসিংহ 
গুজরাট আক্রমণ করিতে গিয়া সেইথানেই নিহত হন। টড আরও 
বলিয়াছেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাট সগরসিংহকে 
চিতোরের রানা করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দেন, নাটকেও সেই ঘটনা 
গ্রহণ করা হইয়াছে । 

এই দৃশ্যে হিন্দু-মুসলয়ানের বিষয়টুকুও নাট্যকারের মনোভাবের স্পর্শে 
স্পষ্ট হুইয়াঁ উঠ্তিয়াছে। মুসলমানরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিয়া মুসলমান 
করিয়া! লয় অথচ হিন্দুর! মুসলমানকে হিন্দু করা দূরে থাক-_“ষার! একবার 
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কারে পড়ে' মুসলমান হয়, তাদেরও তারা আর ফিরে নেবে না। এ 
জায়গাটাতেই হিন্দুরা ভুল করেছে ।, নাট্যকার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা 
হইতেই হিন্দুর গৌড়ামি এবং কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন । তবে অতিরিক্ত 
সংখ্যায় হিন্দুর মুসলমান হইয়া যাওয়া যে তিনি সমর্থন করেন নাই 
তাহা নিশ্চিত। 


২য় দৃষ্ঠ £ 
উদয়পুরের রাঁজ-অন্তঃপুর-_কাল, প্রভাত । 

মানসীর সংগীত সমাপ্ত হইবার পর অজর়সিংহ প্রবেশ করিল। 
উভয়ের সংলাপের ভিতর দিয়! মানসীর অন্তরে ষে বিশ্বমৈত্রীর স্বর 
প্বনিত হইতেছে তাহা প্রকাশ হইল_হান্থষ দুল, সামান্ত আঘাতেই 
তাহারা মৃত্যু বরণ করে তথাপি পরম্পরকে তাহারা ভালবাসেনা কেন 
ইহাই মানসীর নিকট বিস্ময়জনক। অজপ্ন মানসীর মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি 
দেখিতে পাইল, সে স্পষ্ট করিয়াই জানাইপ ষে মানসী স্বর্গের দেবী__ 
তাহাকে সে আর পাইবার আশা কবেনা “আমি আর তোমায় ভালবাসা 
দিতে পারি না। ভক্তি দিতে পারি” মানসীর একখানি হাত হাতের 
মধো লইয়া সে নিজ অন্তরের ভক্তির বিনিময়ে মানসীর একবিন্দু করুণা 
ভিক্ষা করিল। এই নাটকীয় মৃহতে বাণী উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, 
“অজয়মিংহ 1” রাণী মানসী ৪ অজয়কে সাবধান করিয়া দিলেন, মানসীর 
সহিত অজয়ের সাক্ষাৎ আর বাঞ্চশীয় নহে তাহাঁও জানাইয়া দিলেন-_ 
অজয় বিদায় গ্রহণ করিল। অজয়ের প্রতি রাণীর অন্তরে প্রীতির অভাব ছিল 
না। কিন্ত মানসী যে রাজকন্যা ' অজয়ের সহিত তাহার বিবাহ অসম্ভব ৷ 

এইবার রানা ও রাণীর সংলাপ। রানার ধারণা মানসী “ন্বর্গের 
একটা রশ্মি দয়া করে" মর্তে নেমে এসেছে ।” রাণী প্রাস্থান করিলে 
রানা বেদীর উপর বসিয়া চিন্তা করিতে বসিলেন__জীবনটা এখন তাহার 
নিকট স্বপ্র বলিয়া বোধ হইতেছে । 

গোবিন্দসিংহ আসিয়া পুনরায় মৌগল সৈন্যের আগমন সংবাদ 
জানাইলেন, অমরসিংহ আর যুদ্ধ করিবেন না। তিনি জানিতেন মোগল 
সৈন্য তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় আসিয়া পড়িবে__মেবারের কিছুতেই রক্ষা 
নাই। গোবিন্দসিংহ রানাকে উদ্দ্ধ করিতে পারিলেন না। এইবারও 
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সত্যবতী অসাধ্য সাধন করিল। অসংখ্য বীরের রক্ত দিয়া জয় ত্র 
করিতে রানা অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সত্যবতী দৃঢ়কঠে জানাইল, 
“বীরের বক্তই জাতিকে উর্বর করে! ছুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে 
দেশের বীর মরে, ছুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।” সত্যবতী 
আত্মপরিচয় দান করিল। বানা .যুদ্ধের জন্য সৈন্য সজ্জিত করিতে গোবিন্দ- 
সিংহকে আদেশ করিলেন। 

এই দৃশ্যে মানসীর বিশ্বমৈত্রীর পাশাপাশি সত্যবতীর দেশপ্রেম স্থাপন 
করা হইয়াছে । মানসীকে স্বর্গের দেবী বলিয়! রানা মনে করেন ; আকাশের 
দিকে চাহিয়া রানার মনে জগতের সম্বদ্ধে এক বিশেষ তত্ব জাগ্রত 
হইয়াছে । যে রানাকে প্রথম অঙ্কে বিলাসী বলিয়া যুদ্ধ যাত্রায় অনিচ্ছুক 
মনে হইয়াছে-সেই রানার মধ্যে এই দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে 
যুদ্ধ বিমুখতার আরও গভীর কারণের সন্ধান পাওয়া গেল। অসংখ্য 
মানুষের জীবনের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয় সে স্বাধীনন্। 
মূল্যহীন, বিশেষ তিনি জানেন যে সেই স্বাধীনতা রক্ষাও কিছুতেই সম্ভব 
হইবে না। রক্তপাত নিছক ভাবের চরিতার্থতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
পাঠক-দর্শক রানার কথায় সত্যই দ্িধাগ্রস্ত, রক্তআোত প্রবাহিত করিয়। 
স্বাধীনতা রক্ষার সার্থকতা আছে কি? আজ ন্বাধীনাতা রক্ষা করা গেলেও 
কিছু দিনের মধ্যেই যখন তাহা নিশ্চিতই যাইবে তখন দ্বিধা আরও 
বিশেষকপে অন্তর আলোড়িত করে। আবার সত্যবতীর কথা শুনিজ। 
মনে প্রবল ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। উন্মত্ততা হইলেও প্রবল শক্রণ 
বিরোধিতা করিতেই ইচ্ছা করে, সত্যই মনে হয় “উন্মত্ত না হ'লে কেউ 
কোনকালে কোন মহৎ কাজ করতে” পারে না। নাট্যকার কোনদিকে 
যে পাঠক-দর্শকদের লইয়া যাইতে চাহেন তাহা 'বোধগম্য হয় না। মানুষ 
দেশ রক্ষায় প্রাণ দিবে, না মানুষ রক্ষায় দেশ দিবে! একটি মাহষের 
মধ্যে এই, দ্বন্দ থাকিতে পারে এবং সেই দ্বন্দের ভিত্তিতে নাটকও সি 
হইতে পারে) কিন্তু নাট্যকার নিজে যদি লক্ষ্যচ্যুত হুইয়৷ নাটকের হাল 
ধৰ্বিতে না পাবেন তাহা হইলে রস গাঢ় হইয়। উঠিতে পারে না। 

এই দৃশ্টের আর একটা ক্রটি রানা! এবং সত্যবতী বহুক্ষণ ধরিয়া! কথা 
বলিয়াছে কিন্ত গোবিন্দসিংহ উপস্থিত থাকিয়াও কিছু বলিবার অবকাশ 
পান নাই। মঞ্চের উপর দীড়াইয়া থাকিয়াও গোবিন্মসিংহের কোন 
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কিছু করিবার ছিল না_-কোন পাত্র-পাত্রীকে এইরূপ অন্বস্তিকর পরিস্থিতিতে 
স্থাপিত করা নাটকের পক্ষে ত্রুটি সন্দেহ নাই। 

সগরসিংহ চিতোরের রানা হইয়া বসিয়াছেন নাট্যকার স্থকৌশলে 
তাহা সত্যবতীকে দিয়া জানাইয়া দিলেন। সত্যবতীরই চেষ্টায় সগর 
কোন সামন্তের আন্তগত্য পান নাই*-সমাটের যে বিভেদ শষ্টিকারী 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তাহা! এইরূপে ব্যর্থ হইয়। গেল। 

এই দৃশ্টেই সত্যবতীর পরিচয় উদঘাটন করিয়া নাট্যকার কিছুট। 
নাটকীয়তা স্যতি করিয়াছেন £ ইহার পরে সত্যবতীর সগরসিংহের 
সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেইখানেই সত্যবতীর পরিচয় পাওয়া যাইত-কিন্ধ 
তাহাতে নাটকীয়তা কষ্টি হইত ন|। সত্যবতী অমরসিংহ-গোবিন্দ 
সিংহেব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, তাহাদের নিকটই ভাহার পরিচয় 
উদঘাটন সার্থক হইয়াছে । 


৩য় দৃশ্য £ 
মেবারে সায়েদ আবছুল্লার শিবির-_কাল, রাত্রি। 

এইবার মোগল সেনাপতি হইয়া আসিয়াছে আবুল্লা, সেও দুল 
চিন্তর_হেদায়েং অপেক্ষা অধিক রণকুশলীও নয়। আবছল্লাহেদায়েৎ- 
হুসেনের কথাবার্তার ভিতর দিয়া হাশ্তরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল 
হাশ্তরস স্থ্টির এই কৌশলটিই মাত্র অবলম্বন কবিয়াছেন। হাশ্যরস হিসাবে 
ইহা একেবারেই সার্থক নয়। তাহাদের কথাবাত্া চলাকীলেই মেবার সৈন্য 
সেই রাত্রিতেই মোগল বাহিনীকে আক্রমণ কবিয্বা বসিল-_আব দল্লাও সৈন্য 
সজ্জিত করিতে আদেশ করিল। 


৪র্থ দৃশ্য : 
চিতোর দুর্গভ্ন্তর-কাল, রাত্রি। 
একটি শয্যায় ঘুমন্ত অরুণ, অপর শঘ্য1 শূন্য । সগরসিংহ চিস্তািত 
অবস্থায় পায়চারী করিতেছেন। সগরের কিছু পরিবর্তন লক্ষা করা যায়, 
তিনি ইহারই মধ্যে রামায়ণ পড়িয়া ফেলিয়াছেন, পৃপুরুষদের গৌরব কথাও 
চারণ-চারণীদের মুখে শুনিয়া গৌরব অন্থভব করিয়াছেন। [চতোরের ছুগ 
তাহাকে পূর্বস্থতিতে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তিনি ভীমসিংহ, জয়মল, 'প্রতাপের 
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ছায়! দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন £ মনে হইল তাহাকে ষেন কাহারা বধ 
করিতে আসিতেছে । সগর মৃচ্ছিত হুইয়৷ পড়িলেন । 

টডের গ্রন্থে এই কাহিনী আছে। নাট্যকার সেই কাহিনী অবলম্বনে 
চমৎকার নাটকীয়ত৷ স্ষ্টি করিয়াছেন। যাহা অতিনাটকীয় হইয়া! উঠিতে 
পারিত তাহাই নাট্যকারের সংষত তুলিকার স্পর্শে অপূর্বভাবমণ্ডল সৃষ্টি 
করিয়াছে। 


৫ম দৃশ্য £ 
উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর-_-কাল, মধ্যাহ্ন । 


মানসী ও কলাণী। মানসী কুষ্ঠাশ্রম করিয়াছে, সকলের জন্য মে বেদনা 
অনুভব করে-_তাহার কণ্ঠে বিশ্বমৈত্রীর বাণী, “পরকে স্থখী করেই প্ররুত 
স্থখ। নিজেকে স্থখী কবার চেষ্টা প্রায়ই বার্থ হয়।” কথায় কথায় অজয়ের 
কথা ওঠে, মানসীর অন্তরের গোপন প্রেমের পরিচয় ষেন আভাসিত হয়, 
“আমি তাকে-আমার তাকে বড়ই দেখ তে ইচ্ছা করে '” 

মাগ্রা হইতে এক ছবিওয়ালী আসিয়াছে, মানসী তাহার নিকট হইতে 
কয়েকটি ছবি ক্রয় করে-মহাবতের ছবি তাহাদের অন্যতম । কল্যাণীকে 
মে মহাবতের ছবিটি দান করে। কল্যাণীর মনে সন্দেহ ছিল যে বিধর্মী 
স্বামীকে ভালবাস! হয়তো পাপ। মানসী তাহার সংশয় দূর করিয়া! দিল__ 
“তিনি ষদি ঈশ্বরকে ব্রঙ্গ না বলে” আল্লা বলেন, তাতে কি তিনি এই ভাষার 
ভোজবাজিতে পাপী হ'য়ে গেলেন?” মানসী আরও বলিল, “প্রমের 
রাজো স্থন্দর কুৎমিত নাই, জাতিভেদ নাই, প্রেমের রাজা পাথিব 
নয ।” 

মানপীর মুখে যে সব কথা নাট্যকার বসাইয়াছেন তাহ যেন তাহার 
মুখে অসংগত ঠেকে । একটি বাপিক] উচ্চতত্ব কথ! জানিল কেমন করিয়া ? 
তাহাকে, রক্তমাংসের মানুষ বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। চরিব্রটির 
সংগতি রক্ষা হয় নাই বলিয়া ম'শয় জাগে। নাট্যকার নিজেও তাহা 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পূর্বেও তাই আভাস দিয়াছেন যে মানসী স্বর্গের 
দেবী--এই দশ্যেও আর একবার তাহা স্মরণ করাইয়। দিলেন । 

কল্যাণীর বিদায় গ্রহণের পর রাণী আসিঘা মানসীকে তাহার বিবাহের 
দিন স্থির হইতেছে এই সংবাদ দিলেন । মানসী জানাইয়া দিল, “পরিণয়ের 
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গণতীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে' রাখবো না। আমার প্রেমের 
পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়।” শঙ্কিত রাণী রানাকে সেই কথা 
বলিলেন । রানা উত্তর করিলেন, “রাণী! আমিই যে খুব বুঝতে পাচ্ছি, 
তা নয়। তবে এটা বুঝেছি যে এট একটা স্বীয় কিছু ।” বার বার এই 
স্বগীয় ভাবের সংবাদ দিয়। পাঠক-দর্শকদের' দ্বার! নাট্যকার মানসীর অসংগতি 
সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন । 


৬চ দৃশ্য £ 
গোবিন্দসিংহের গৃহের অন্তঃপুর-_ কাল, মধ্যাহ্‌ | 

কল্যাণী স্বামী মহাবৎ খাঁর দেওয়ালে লদ্দিত চিত্রটি পুজা করিতেছিল 
এমন সময় গোবিন্দসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন । গোবিন্দ মহাঁবংকে 
বিধর্মী বলিয়া পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করেন, কল্যাণী স্বামী বলিয়া তাহাকে 
পূজ৷ করিতে চাহে--“তার সঙ্গে যদি এর জন্য নরকে যেতে হয়, তাও 
আমি যেতে প্রস্তত।" গোবিন্দমিংহ কশ্যাণীকে পরিত্যাগ করিলেন, 
অজয় ভগ্মীকে দোষী মনে করিতে পারিল নাসে তাহাকে রক্ষার নিমিত্ত 
স্বেচ্ছায় গৃহৃত্যাগ করিয়া গেল। গোবিন্দমিংহ পাধাণবৎ দাড়াইয়া 
রহিলেন। 

কল্যাণীর স্বামীপ্রেম এব” গোবিনেদর দেশপ্রেমের মধ্যে ছবন্দটি 
নাট্যকার স্থন্দর ভাবে সাজাইয়াছেন। হিন্দু নারী সমস্ত অবস্থাতেই স্বামীকে 
দেবতা বলিয়া মনে করে-_কলাণীও যে তাহাই মনে করিবে তাহাতে কোন 
বিম্ময় নাই। গোবিন্দসিংহও তাহার জীবনের পচিশ বৎসর মোগলের 
সহিত ঘুদ্ধে কাটাইয়া' চরম দুঃখ স্বীকার করিয়াছেন, তাই ষে রাজপুত 
ধর্মত্যাগ করিঘ়া মোগলের দাস হইয়াছে তাহাকে তিনি কিছুতেই সহা 
করিতে পারেন নাঁ। ইহাকে গোবিন্দসিংহের নিছক মুসলমান বিদ্বেষ বলিলে 
চলিবে না ইহা আক্রমণকারী শক্রর প্রতি বিদ্বেষব। বিশেষ, দতমানেও 
ছুইবার পরাতৃত হইয়] একলক্ষ সৈন্য লইয়া! সাহাজাদ1 পরতভেজ খন পুন- 
রায় মেবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছে তথন মেবার সেনাপতির পক্ষে 
মুলমানের প্রতি সহান্তৃতি অসস্তব | 

কল্যাণীর কথাগুলি অনেকক্ষেত্রেই অত্যধিক ভাবাবেগে অতিনাটকীয় 
হুইয়! উঠিয়াছে। একটি স্থানে নাটাকার তাহার মুখে যে কথা বসাইয়াছেন 


২৮ ভূমিকা 


তাহা মোটেই শোভন হয় নাই-_“দাদা, তুমি আমার ভাই বটে!” 
কথাটার মধ্যে অহমিকার সন্ধান পাওয়! যায়। 

অজয়ের মনে মানসীর স্পর্শ লাগিয়াছে, তাই রাজপুত যোদ্ধ। হইয়াও 
সে মুসলমান বিদ্বেষী নয়-_ “হিং নরসঙ্কুল সংসারের মাঝখানে' ভগ্মীকে 
সে একা ছাড়িয়া! দিতে পারিল না? 


"ম দৃশ্ট £ 
চিতোরের সন্নিহিত অরণ্য-_কাল, সন্ধ্যা | 

সগর চিতোর দুগ ত্যাগ করিয়া আগ্রায় যাইতে চাহেন, অরুণ চিতোরে 
পূর্বপুরুষদের স্থৃতি অনুভব করে_-সে চিতোর ছাড়িয়া যাইবে না । দাদা- 
মহাশয়ের মকল প্রলোভন প্রদর্শন সে তুচ্ছ করিয়া দিল | বিশেষত সে 
জানে ঘে চিতোরে তাহার মা আছে-_তাহাকে সে সন্ধান করিয়া বাহির 
করিবে। অরুণ দাদামহাশয়ের মোগল-পদলেহন প্রবৃত্তির তীব্র নিন্দা করে। 
সত্যবতী অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিল- পুত্রের দেশপ্রেমের 
পরিচয় পাইয়া প্রকাশ্যে বাহির হইয়া আসিল। মাতা-পুত্রের মিলন 
হইল-_সগরেরও আজ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তিনিও দেশের জন্য ছুঃখ 
বরণের প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই দৃশ্যে সত্যবতী এক লঙ্গে পিতা এবং 
পুত্রকে ফিরিয়া পাইল । 


অরুণের কথা__“মোগলের পদতলে বসে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে 
আমার দীনা জননীর কোলে বসে" শাকান্ন খাওয়া ভাল !* অথবা, পরের 
দত্ত স্বর্ন ভাগডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হািটিও মিষ্টি 1”_-ঈশ্বরচন্জ 
গ্প্ধ এবং মধুসুদনকে স্মরণ করাইয়। দেয়। 


এই অস্কেও নাট্যকারের উদ্দেশা সঠিক বোধগম্য হয় না। দ্বিতীয় 
দৃশ্যে রানা এবং সত্যবতীর চিন্তার বিরোধ, পঞ্চমদৃশ্যে কল্যাণীকে 
মানসীর উপদেশ, ষষ্ঠ দৃশ্যে কল্যাণী এবং গোবিন্দসিংহের মত-পার্থক্য 
আবার সপ্তম দৃশ্যে অরুণ-সত্যবতীর দেশাত্মবোধ-__-এই সকল কিছুর মধ্যে 
আদর্শের বিরোধ লক্ষিত হয়। মানুষ হিসাবে সকলকেই ঘর্দি ভালবাসিতে 
হয় তবে দেশের জন্য হত্যা কেন? আবার দেশপ্রেমকে যদি প্রাধান্য 


তৃমিক। ২৯ 


দিতে হয় তবে হত্যা না করাই বা সম্ভব কি উপায়ে? হয়তে৷ নাট্যকারের 
বলিবার ইচ্ছা ছিল যে সকলকে ভালবাস কিন্তু প্রয়োজন হইলে অন্যায়ের 
প্রতিবিধান করিতে অস্ত্রধারণও কর। যে মেবার আক্রমণের মধ্যে 
মুনলমানের হিংস্র জিঘাংস৷ প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাকে উপজীব্য 
করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের প্রচেষ্টা অসস্ভব। 


তৃতীয় অঙ্ক ঃ 
১ম দৃশ্য £ 
উদয়পুরের সভাগৃহ-_কাল, প্রভাত। 

সাহাজাদা পরভেজের সহিত যুদ্ধে রানা জয়ী হইয়াছেন, সামস্তগণ 
আনন্দিত গৌরবান্বিত। রাজকবি কিশোরদাঁস জয়গীতি করিলেন । কিন্তু রানা 
বিষাদাচ্ছন্ন, তিশি মনে করেন যে, সবাই তাহার পাপে নষ্ট হইবে । যুদ্ধ জয় 
করিতে গিয়া ষে অসংখ্য বীরের মুত্তা ঘটয়াছে তাহাতে রাণা শোকাচ্ছন্ন। 
সত্যবতী আপিয়! মেবারের গৌরবময় দিনের কথা ম্মরণ করাইয়া রানাকে 
উত্সাহ দিয়! ক্সংবাদ শুনাইল, “রাণা সগরসিংহ _আমার পিতা, রাণার হস্তে 
চিতোর দুর্গ ছেড়ে দিয়েছেন। রাণা নিধিবাদে গিয়ে সেই দুর্গ অধিকার 
করুন।” রানা অত্যন্ত আনন্দবোধ করিলেন, উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 
“সামস্তগণ । জয়ধ্বনি কর। স্বগীয় পিতার জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে-_ 
তার পুত্রের বাহুবলে নয়, তার ভ্রাতার দানে । দুর্গ অধিকার কর-_সেনাদল 
গঠন কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কর।” 

যুদ্ধে জয়লাভ সত্বেও অমরসিংহকে বিষাদাচ্ছন্ন দেখা গিয়াছে। তাহার 
কোন্‌ পাপে সবাই নষ্ট হইবে তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই £ যুদ্ধ জয় 
করিতে গিয়া যে হাজার হাজার রাজপুত বীরের মৃত্যুর কারণ তিনি হইয়াছেন 
ইহাই হয়তে! তাহার পাপ। কিন্ত পরমুহূর্তেই চিতোর ছুর্গ পাইবার আকাঙ্কায় 
তিনি সেনাদল গঠন করিয়৷ চিতোর ছুর্গ অধিকার করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ 
করিবার নির্দেশ দ্িলেন। অমরসিংহের যে জীবনদর্শনের আভাস দ্বিতীয় 
অন্ধ হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত তাহার এই আচরণের সম্পূর্ন 
সামঞ্শ্ত করা যায় না। তিনি মেবার ছুর্গ অধিকার করিতে নিশ্চয়ই 
প্রস্তুত হইবেন কিন্ত এত অধিক উৎসাহ প্রদর্শন তাহার চরিত্রের উপযুক্ত 
নয়। 


৩০ তৃমিক। 


২য় দৃশ্ট £ 
গ্রাম্য পথ-পার্থে একখানি অর্ধভগ্ন কুটার-_কাল, সায়াহ্ন। 

কল্যাণী ও অজয় পথ দিয়া চলিয়াছে। কল্যাণী আর হাটিতে পারিতেছে 
না_-মেই ভগ্র কুটিরেই সে আশ্রয় গ্রহণ করিল : আলো এবং খাছ্চ আনিতে 
অজয় গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা! হইয়া গেল। এমন সময় সগরসিংহ সেখানে 
উপস্থিত হইলেন, পাছে মুসলমান সৈন্য অত্যাচার করে তাই অজয়ের ফিরিয়া 
আসা পর্যন্ত কল্যাণীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সগর সেখানেই অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। তাহার আশঙ্কা সত্য হইল-_মুসলমান সৈন্য না হইলেও কয়েক- 
জন মুসলমান দস্থ্ায কল্যাণীকে ধরিবার জন্য অগ্রপর হইল। সগর তাহাকে 
রক্ষা করিতে গিয়া আহত হইলেন। ইত্যবসরে অজয় আপিয়া যুদ্ধ কিয় 
করেকজন দম্থাকে আহত করিল, বাকি সকলে পলায়নপর হইল। সগব 
পিংহের সহিত অজয়-কল্যাণীর পরিচয় হইল--সগর পুত্রবধূর সমস্ত সংবাদ 
পাইলেন । 

এই দৃশ্ঠটি আপাতদৃষ্টিতে প্রয়ে'জনহীন, দৃষ্ঠটির ক্রটিও কম নয়। পরভেজ 
পলাতক, মোগলরা পুনরায় আক্রমণও করে নাই, স্থতরাং মোগল ন্যের 
দৌরাত্ম্য ওইদিকে হইবার কারণ নাই। দস্থ্যর আক্রমণ অবশ্য হইতেই পারে, 
কিস্ক মোগল-রাজপুতের যুদ্ধের কালে উদয়পুবের গ্রাম্যপথের পারে দস্থ্যর 
উপদ্রব রাজপুতের পক্ষে কিছুমাত্র গৌরবের নহে । তবে দৃগটির একটি বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। সগরসিংহ পুত্রবধূর বিপদের কথা শুশিয়াছেন, পুত্রকে 
সেই নারীর আদর্শের কথা শুনাইতে গিয়াই তিনি পুত্রকে হিন্দুবিদ্বেধী করিয়। 
ফেলিলেন। জন্মভূমি মেবার আক্রমণ করিতে মহাবৎ খা অসম্মত ছিলেন-_ 
পিতার নিকট স্ত্রীর বিপদের কথা শুনিয়াই তিনি মেবার আক্রমণ করিতে 
স্বীকুত হন। স্থতরাং পরবর্তী চতুর্থ দৃশ্যে মহাবংকে উত্তেজিত করিয়' 
তুলিবার জন্য এই দৃশ্ঠটির নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। সগরসিংহের আগ্রা 
যাইবার 'পথেই কল্যাণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 


৩য় দৃশ্য 2 
যোধপুরের মহারাজ গজসিংহের কক্ষ-_কাল, প্রভাত। 
অরুণ দূতরূপে গজসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র যশোবন্ত সিংহের সহিত মানসীর 
বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছে । গজসিংহ অমরসিংহকে সমাটের বিদ্রোহী 
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বলিয়া মনে করেন স্থৃতরাং এ বিবাহে তিনি অসম্মত। অকণ গজসিংহকে 
কঠিন কথ শুনাইয়। দ্রিল-__স্বাধীন রানার গৌরব মোগল-পাছুকালেহীর নিকট 
নিশ্চয়ই অসহনীয় হইবে । অরুণের বিশ্বাস এইবার মেবার আক্রমণে সত্তা 
গজসিংহকেও প্রেরণ করিবেন-_-অরুণ পূর্বাহে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল। 
গজসিংহ জোট্টপুত্র অমরকে দূতরূপী অরুণকে বন্দী করিতে আদেশ করিলেন-_ 
অমরসিংহ সে আদেশ অমান্য করিল। গজসিংহ জোট্ঠ পুত্রকে ত্য।গ করিয়া 
যশোবস্তকে পিংহাসন দিবেন বলায় দৃপ্ত কঠে অমর উত্তর দিল, “আপনার 
আবার রাজ্য । মোগলের পদাঘাত আর কক্কণা একত্রে গলিয়ে আপনার ষে 
সিংহাসনখানি তৈরী হয়েছে, সে সি“হাসনে বস্বার জন্য আমি আদৌ লালায়িত 
নই |” অমরকে গজসিংহ নিবাপন দিলেন_অমরও সানন্দে সে আদেশ 
গ্রহণ করিল, অরুণকেও আর গজসিংহ বন্দী করিলেন না। 

গজসিংহের ক্রোধ উজ্জীবন ব্যতীত 'এই দৃশ্যের অন্ত প্রয়োজন ছিল না। 
গজসিংহ মোগলের দাস বলিয়াই মেবারের স্বাধীন রানাকে ঈর্ধা করিতেন ; 
নিজে দাস হইলে সকলেরই সেইরূপ দাসত্ব বরণকেই বাঞ্চনীম্র বলিয়৷ মনে হয়। 
গজদিংহের মোগলের পদাঘাঁত অপমানজনক বলিয়া! মনে হইত নী, কিন্ত 
মেবারের সামান্য কথাতেই মনে অগ্রিষ্ষুলিঙ্গ দেখা দিল। অকণের কথাথ 
তাই তিনি অত্ন্ত অপমান বোধ করিলেন-মেবার আক্রমণ বিষয়ে নিজেই 
বিশেষ ত্পর হইয়া! উঠিলেন_পরবতী দৃশ্যে তাই তিনি নিজে মহাবতের 
নিকট আসিলেন। 


হর্থ দৃশ্য : 
মহাবৎ খার বহিঃকক্ষ__কাল, রাত্রি। 

মহাবৎ কল্যাণীর কথা ভাবিতেছিলেন। কল্যাণীর প্রেম প্রত্যাখা'ন 
করা উচিত হয় নাই, তিনি কল্যাণীর নিকট ক্ষমা চাহিবার জন্য উন্মুখ 
হইয়াছেন। এই সময় গজপিংহ আসিলেন_-মহাব গজসিংহকে দ্বণা 
করিতেন। গজসিংহ জানাইলেন যে মেবার যুদ্ধে যাইবার জন্য সম্রাট মহাবৎ 
খাকে আহ্বান জানাইয়াছেন, নিজেও তাহাকে তিনি সনির্বদ্ধ অনুরোধ 
জ।নাইলেন এবং নান] কথা বলিয়। তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন। 

সগরপিংহ সন্যাসী বেশে প্রবেশ করিয়া! পুত্র মহাবৎকে নিজের পরিবর্তনের 
কথ। জানাইলেন এবং পুত্রকেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন । মুসলমান 
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ধর্ম গ্রহণ করাকে মহাব পাপ বলিয়া মনে করেন না। সগর হিন্দুধর্মের 
উদ্বারতাঁর কথা ঘোষণা করিলেন। মহাবতের জন্য কল্যাণী গোবিন্দসিংহের 
গৃহ ত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছে শুনিয়া মহাবৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি 
মেবার আক্রমণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, গজসিংহকে জানাইলেন-_“আমি 
যাব হিন্দুত্ব ধ্বংল কর্তে। আপনার্দের সমস্ত জাতিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্বো। 
তার উচ্ছেদ কর্ো।” 

পর্ধাস্ক নাটকে বিধিমত তৃতীয় অস্কেই সংঘাত চরম সীমায় পৌছায়: ওর 
অঙ্কের এই ৪র্থ দৃষ্ঠটিকেই নাটকের ছন্দের চরমলীমা বলা বিধেয্। মহাবৎ 
মেবার আক্রমণে বার বার অস্বীকার করিয়াছেন-_এতাবৎকাল পর্যস্ত ভীরু- 
অজ্ঞ সেনাপতির] মেবার আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটিত হয় 
নাই। এইবার মেবার যুদ্ধ চরম পর্যায়ে পৌছিবে। 

মহাবতের চরিত্র জটিল হইয়! উঠিয়াছে। গজসিংহকে তিনি কাপুকষ 
অধম হীন মোগলের স্তাবক বলিয়া মনে করেন কিন্তু নিজে প্রতাপমিংহের 
ভ্রাতক্পুত্র হইয়াও মোগলের প্রধান সেনাপতি বলিয়৷ পরিচিত । হীনতা- 
কাপুরুষতা না থাকিলেও মোগলের প্রপা্দভোজী তিনি নিজেও। গজসিংহ 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই কিন্ততিনি তাহাও করিয়াছেন- হিন্দুধর্মের 
সত্যকার পরিচয় ন। পাইয়াও তিনি ধর্ম ত্যাগ করিতে দ্বিধা করেন নাই। 
হিন্দুর কুসংস্কার আছে, কিন্ত মুসলমানেরও জোর করিয়া হিন্দু করাইবার 
চেষ্টার মধ্যে ধর্মের ওদাধের পরিচয় নাই । স্কতরাং শিজেকে সমর্থন করিবারও 
মহাবতের কিছু ছিল না । 

নাট্যকারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও এই দৃশ্তে স্পষ্ট হইয়াছে। হিন্দু- 
মুসলমানের, উভয়ের ধর্মই মহ২, কিন্তু আচার-আচরণে উভম্ন ক্ষেত্রেই ত্রুটি 
আছে। কল্যাণীর প্রেম মহাবত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। প্রত্যাখ্যানের 
কারণ কি হইতে পারে? মহাবতের অহঙ্কার অথবা মেবারের রাজপুতকে 
অশ্রদ্ধা। মুসলমান ধর্ম যদি অহঙ্কার দূর না করিতে পারে, যদি হিন্দুর প্রতি 
অশ্রদ্ধা দূর না করিতে পারে তবে তাহাকে হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা মহত্তর বলিবার 
কারণ কি? মহাবং নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুর “দ্বণা মুসলমান 
স্থদ্ধ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে” । মহাবৎ হিন্দুত্ব ধ্বংস করিতে বদ্ধ পরিকর 
হইলেন__স্থতরাং যদি আচরণের বিচার করিয়] বায় দিতে হয় তবে মহাবতের 
কথা বা আচরণ কোনটাই মুসলমান ধর্মকে উদার বলিয়। প্রমাণ করে ন1। 
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বিধর্মীকে নিজের বুকে টানিয়া লইবার ইচ্ছার মধ্যে মুসলমানের সামাজিক 
বুদ্ধির পরিচয় মাত্র আছে, ইহা| ধর্মের উদ্দারতা নহে । 

গোবিন্দসিংহ কল্যাণীকে ত্যাগ করিয়া হয়তো কুসংস্কারাচ্ছন্গতার 
পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু কল্যাণা যে স্বামীর জন্য দুঃখ বরণ. করিয়া লইল 
তাহাও হিন্দুর পত্রীত্বের আদর্শের প্রেরণাতেই । সগরসিংহের মুখ দিয়! 
নাট্যকার হিন্দু ধর্মের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হিন্দধর্মের “মূলমন্ত্র প্রবৃত্বিকে 
দমণ, আত্মজয় ; সে ধর্মের চরম বিকাশ সর্বতূতে দয়া ।” 

স্থতরাং নাট্যকারের উদ্দেশ্েরও এইখানে চরম অভিবাক্তি হইয়াছে-- 
হিন্দু-মুললমান উভয় ধর্মই মহৎ--আচার-আচরণের মাতা ভ্রান্তি দেখা 
দেওযাতেই সংঘাত দেখ! দিয়াছে । কেহ অ*ক্রমণ করিবে না, পরম্পরের 
আচপণ সংযত হইলেই তাহাদের মিলন সম্ভব । 

টডের গ্রন্থে এই আক্রমণে মহাবতের উল্লেখ নাই । সেনাপতি সাহাজাদ 
সাজাহানই যুদ্ধ জম করেন। 


৫ম দৃশ্য £ 
জাহাঙ্গীরেব সভা-কাল, প্রভাত । 

যুদ্ধে পরাজয়েব জন্য সম্রাট ক্ষুন্ব__সগবসিংহ প্রবেশ করিলেন । সম্রাটের 
অভিযোগের উন্তবে সগর জানাইলেন যে চিতোর ন্যায়তঃ বানা! অমরসিংহের 
প্রাপা বলিয়াই তিনি তাহা অমবকে দিয়া আমিয়াছেন। »আট তাহাকে 
মৃতাদণ্ড দিলেন _মগর আত্মহত্যা করিলেন । 

সগরের কথায় কিছু মেলোড্রামার ভাব দেখা গিয়াছে । অধঃপতিত 
মান্গষের অন্তর-ও যে মহত্ প্রেরণায় উদ্ধছ্ধ হইতে পারে তাহার প্রমাণ 
সগরসিংহ। 

সগরের কাহিনী গ্রন্থনে কিছু ছুবলতা আছে। তাহার আগ্রায় আসার 
অর্থই ম্বতাবরণ_-সত্যবতী-অরুণ তাহাকে না ছাড়িয়া! দিলেই পারিত। 
মহাবখকে পরিবঙডনের চেষ্টা হয়তো তিনি করিবেন, আগ্রা গমনের এইটুকু 
মাত্র সার্থকতা ছিল; কিন্তু মৃত্যু অবশ্যন্তাবী জানিয়াও তাহাকে কি করিয়। 
অরুণ-সতাবতী যাইতে দিল! বিশেষ অমরসিংহের পাশে গতসিংহ আসিয়। 
দাঁড়াইলে মেবারের 'গৌরব বুদ্ধি হইত নিশ্চয়ই । নাট্যকার মহৎ মুত গুদশনের 
লোভ সংবরণ করিতে ন। পারিয়া! সগরকে আগ্রায় টানিয়া আনিয়াছেন। 


তে 
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মানুষের সমস্ত সমস্তার মূলে স্বার্থবোধ এই কথাটা এই অস্কে নাট্যকার 
আভামসিত করিয়াছেন। সগরসিংহ সম্াটকে জানাইয়াছেন, “পৃথিবীতে 
দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ আর একটির নাম ত্যাগ। 
একটির জন্নস্থান নরক, আর একটির জন্মস্থান স্বর্গ । একটির দেবত৷ শয়তান 
আর একটির দেবতা ঈশ্বর”। ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে মান্ুষে-মানুষে 
পার্থক্য ওই স্বার্বোধই করিয়াছে । বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংঘর্ষের মূলে 
ধর্ম নয়__মানুষের দস্ত। হিন্দু-মুসলমানকে নাট্যকার এই অঙ্কে এই কথাটাই 
বুঝাইয়াছেন। এই অস্কেই নাটকের ছন্দ চরমে তুলিয়া, আবার এই অঙ্কেই 
সমস্ত ছন্দ সমাধানের ইঙ্চিত করিয়া নাট্যকার নাট্য এবং কাবা কৌশলের 
পরিচয় দিয়াছেন। 


চতুর্থ অন্ক : 
১ম দৃশ্য £ 
উদয়সাগরের তীর-_জ্যোতসসা বাত্রি। 

বানা একটি বেদীতে বসিমা প্ররৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন 
এবং হোরির আনন্দ-উত্সব দেখিতেছেন। সংসার তাহার নিকট মায়! 
বলিয়া মনে হইল-_প্ররুতির সৌন্দর্য স্থষ্টি কেবল মানুষ গুলিকে ছুঃখ ভূলাইয। 
রাখার ছলন| মাত্র। মানসী কিন্ত সে-কথা স্বীকার করিল না। পৃথিবী 
যদি মায়াও হয় তবে সেই মায়াও চমত্কার। মানসী মনে করে যে পৃথিবীর 
সমস্ত সৌন্দর্যই মানুষকে স্ন্দর সৃষ্টির প্রেরণ! দিয়াছে । বানার বিশ্বাস মানুষ 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া উঠিয়াছে-_তাহার মন লোভ-হিংসা-ছেষে বিষাক্ত হইয়া 
আছে। মানসী তাহ জানে, মে মনে করে সেই জন্যই তে মানুষকে 
উদ্ধারের কাজ করিতে হয়__আর এই কাজেই পরম আনন্দ। মাতার 
আহ্বানে মানসী প্রস্থান করিল-_রাণী আসিয়। প্রবেশ করিলেন । 

রানা ও রাণীর মধ্যে মানসীর বিবাহের কথা হইল। যোধপুরের রান! 
বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রাণী যোধপুর আক্রমণ করিতে 
বলিলেন। রানা জানাইলেন কাহাকেও আক্রমণের শক্তি তাহার লাই । 
বরং নিজেই আক্রান্ত হইবেন বলিয়া অনুমান করিলেন । 

রাপা ও রাণী প্রস্থান করিলেন £ মানসী প্রবেশ করিল। তাহার স্বগ- 
তোক্তি অজয়ের প্রতি তাহার প্রেম প্রায় উন্মুক্ত করিয়া দিল। 


ভূমিক। ৩৫ 


এই দৃশ্ঠটি মহাবৎ-এর আক্রমণের পূর্ববতী নাটকীয় বিরাম হিসাবে 
সথষ্ট। কবল একটানা টানাপোড়েনে পাঠক-দর্শকের প্রাণ হাপাইয়া 
ওঠে, হাক্কা! দৃশ্ঠ কল্পনা করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে বিশ্রাম দিতে হয়। 
দুই একটি কথায় ক্রটি লক্ষিত হয়, মানসী জানাইয়াছিল “ঠাণ্ডা পড়ছে ।, 
একটু পরেই বলিল, “যখন দারুণ শীতে *জর্জর হই, অম্ননি নববসস্ত এসে 
তার স্থগন্ধ মন্দ-মারতে শীতের কুজ্মটিক বন্ধন খুলে দেয়।”” হোরির 
আনন্দ-উৎসব বসন্তের আগমন সংবাদ দিয়াছে তাহা হইলে ঠাণ্ডা পড়ছে 
হইতে পারে না। বাংলা এবং বাঁজপুতানার আবহাওয়ার মিশ্রণ ঘটায় 
নাট্যকারের এই ভ্রান্তি হইয়াছে মনে হয়। 

পিতার প্রশ্নের উত্তরে মানসী বলিয়াছিল, “আমি সংসারকে অত 
খারাপ ভাবতে পারি না, বাবা৮। মানসী প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত, স্থতরাং 
সংসার তাহার নিকট কিছুমাত্র খারাপ নহে-_-'অত খারাপ? কথাটি স্থপ্রযুন্ 
হয় নাই। 

অপূর্ব কবিত্মময় ইঙ্গিত এই দৃশ্যে আছে। অতীতের কাহিনীতে 
ব্মানের স্পর্শ দেওয়াও হইয়াছে । রানা বলিলেন, “আমি যখন অন্নের 
একটী গ্রাস মুখে তুলে নিচ্ছি, তখন বিশ্বজগৎ সেই গ্রাসটির পানে লুব্ধ 
নঘনে চেয়ে আছে। যেন আমি সেই গ্রাসট থেকে তাদের বঞ্চিত কচ্ছি।” 
নাট্যরচন! কালে যে সমাজতন্ত্বারদ্দের কথাটি উঠিতেছিল তাহা স্মংণ 
কররয়াই হয়তে। এইটি লিখিত। রানার মুখে আর একটি কথা নাট্যকার 
দিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই যুগের এবং হয়তো বা পরবতী যুশের মায়েদেরও 
শুনাইর়! কথাটি বল! হইয়াছে; “আমি চিরকাল দেখে আস্ছি, যে মা-গুলি 
চিরকাপ জন্মায় সত্যধুগে, আর তাদের মেয়েগুলো জন্মায়-_সব 
কলিযুগে ।” 

কয়েকটি কথায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত কর! হইয়াছে: মানসীর আহ্বান, 
বাবা ঘরে এসো-অন্ধকার হয়ে এলো!” রানার স্বগতোক্তি, «আকাশ 
কি কালো ।”--মেবারের ভবিষ্যতের আভাস দ্িতেছে। 

রানা ও রাণীর প্রস্থানের পর মানসী প্রবেশ করিয়া আপন মনে 
বলিয়াছিল, “অজয়! অজয় !_না। নিষ্ুর তুমি! না। তোমার জন্ত 
আমি শোক কবে না_চন্দ্রের জ্যোতি এতক্ষীণ কেন? উদয়সাগরের 
বারিবক্ষ হঠাৎ এত মান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাপিট কোথায় গেল ?” 


৩৬ ভূমিকা 


_ মানলীব প্রেমের উপর ভবিষ্যৎ বিষাদের ছায়াচ্ছন্ন ভাবের ইঙ্গিত বলিয়। 
মনে হয়। নাট্যকার ষে ঝড় কবিও তাহার পরিচয় আছে নানা স্থানে। 


২য় দৃষ্ঠ £ 
মেবারের প্রান্তে মহাবৎ খাব শিবির_-কাল, প্রভাত। 

মহাবৎ সাহাজাদা পরভেজকে চিতোর দুর্গ অবরোধ করিতে প্রেরণ 
করিলেন এবং গজসিংহকে প্রেরণ করিলেন মেবারের গ্রামগুলি অগ্নিদগ্ধ 
করিতে । গজসিংহকে অবশ্য সাবধান করিয়া দিলেন, “নারীজাতির প্রতি 
কোন অত্যাচার না হয়।” মহাবতের কষ্ঠে হিন্দুর গ্রতি ব্যঙ্গও ধ্বনিত হইয়াছে 
_*স্বজাতির উপর পীড়ন করে? হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর 
কিছুতে নয়!” 

এই দৃশ্তে মহাবৎ হিন্দু সম্বন্ধে যাহাই বলুন নিজের নিষ্টুরতারও যথেষ্ট 
পরিচয় দিয়াছেন। গণারীর উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করার কারণ 
তাহার নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নাও হইতে পারে; কল্যাণী কোন 
পল্লীর ভগ্ন কুটিরে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার উপর অত্যাচার হইলে মহাবৎ- 
এরই অপম্নান। এই কারণেও গজসিংহকে তিনি সাবধান করিয়া থাকিতে 
পারেন। 

মহাবৎ আপন মনেই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “এ জাতির সঙ্গে জাতির 
সংঘর্ষ নয়, এ সংঘাত ধর্মে ধর্মে।” কিন্ত ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষ হয় না-_ সংঘর্ষের 
বীজ নিহিত আছে মানভষের দগ্ভের মধ্যে । সৈন্য সংখ্যার জোরে জয়লাভ 
করিলেই ধর্মের জয় হয় না। 


৩য় দৃশ্য 
উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর কক্ষ--কাল, রাত্রি। 

রানা,অমরসিংহ ও সত্যবতীর সংলাপ। লক্ষ সৈন্ত লইয়া! মহাবৎ মেবার 
আক্রমণ করিঘাছে সত্যবতী এই সংবাদ আনিয়াছে। রানার আর মাত্র 
পাঁচ হাঙ্গাএ সৈন্য অবশিই আছে। যুদ্ধের প্রথম দিন হইতেই বানা এইরূপ 
ংসের সঙ্গাবণা আশঙ্কা করিতেছিলেন- এইবার তাহাই ঘটিবে। রানা 
সত্যবত)কে বজিলেন, “বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার 
প্লাঁটে 5 কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ কর্ষে তার নিজের 


ভূমিক। ৩৭ 


সম্তান।” সত্যবতীর প্রস্থানের পর রানা আপন মনেই বলিলেন, “যখন জাতি 
নিজীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার 
ঘরে ঘরে জন্মায়। 

গোবিন্দসিংহ রানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন--ভিনি সং 
দিলেন, “মহাবৎ খা নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুঁড়য়ে দিচ্ছে |” আমরসি-১ 
কোন উপায় দেখিলেন না, কেবল আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তত হইলেন। তিনি 
গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া মবিবার আয়োজন করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। 

রাণীকে রানা মেবারের বিবাহের উৎসব-সজ্ঞা করিতে বলিলেন। 
মানসীর কথায় জান! গেল রানা ক্ষিপ্তের ন্যার কক্ষ হইতে কক্ষান্থরে ছুটিয়া 
বেড়াইতেছেন। 

এই দৃশ্যে অমরসিংহের দেশপ্রেমের চখম পরিচঘ পাওয়, যার । মেবারে 
মানুষ গুলির সুখ-শান্তি নষ্ট হইবে মনে কবিয়াই বান প্রথমে বদ্ধ কবিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না; পরে দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিলেন বটে কিন্ত দেশেব 
শান্তিও নষ্ট হইল, স্বাধীনতাঁও যাইতে বসিয়াছে। মেবান তাহার নিকট 
কিছুট| ভূমি মাত্র নয়, কখনও মাতা কখনও কন্ার ম্বকপ । 

এই দৃশ্যটি অমরসিংহের মনের হতাশ! এবং বাথা বেদন:ব পরিচয় বহন 
করে । কিন্ধু সেই সঙ্গে পাঠক-দর্শক চিত্তে একটা সং'শরও জাগায়। তবেকি 
অমরসিংহ যুদ্ধ না করিলেই ভাল করিতেন? পরাধীনতাই যদি পরিণতি তবে 
প্রথমেই তাহা স্বীকার করিয়া লইরা দেশের স্বখসমুদি বলীশ শাখাই কি 
উচিত ছিল? নাট্যকার এই সংশয় জাগ্রত হইবাব সন্থাবন) আছে বুঝিয়াই 
জানাইয়াছেন যে বিভীষণেব দলই চিনকীন মবনাশ শাধন কবিযাছে এবং 
জাতির নিজীবতাই বিভীষণদের জন্ম দেয়। স্ুতবাং অপনসিংহের খু জাতিকে 
সজীব করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে_-জাটিব সজীবতাই বিভীষণদেব মৃতু)- 
বীজ বপন করে। অমবসিংহের দেশপ্রেমের উদাহ্ণ চিবকাল প্রেরণা দান 
করিবে। স্থতরাং পরিণতি যাহাই হউক এই যুদ্ধ সার্থক হইযাছে। 


৪র্থ দৃশ্য £ 
মেবারের একটি গ্রামস্থ পথ-__কাল, সায়াহু। 
অরুণ ও সত্যবতী চলিয়াছে গ্রামবাপীদের দেশরক্ষাব যুদ্ধে আহ্বান 
করিতে । নিকটস্থ গ্রামে সেই দিনের জন্য আশ্রয় লইতে তাহারা চলিয়া! গেল। 


৩৮ ভূমিকা 


কয়েকজন পল্লীবাীর প্রবেশ । স্বয়ং মহাবৎ আসিয়াছেন স্থৃতরাং এইবার 
দেশের সর্বনাশ হইবে বলিয়! তাহারা মনে করে। নিকটস্থ গ্রামে মহাবতের 
সৈম্তরা আগুন দিয়াছে_-সেই গ্রামবাসীদের চীৎকার শোনা যাইতেছে । 

অজয় এবং কল্যাণী প্রবেশ করিয়া অগ্নিদগ্ধ গ্রামের অধিবাসীদের রক্ষার 
নিমিত্ত আলোচনারত গ্রামবাসীদের আহ্বান জানাইল-_কিস্তু সে কথায় 
কর্পাত না করিয়া তাহারা পলায়ন করিল। অজয় মুক্ত তরবারী হস্তে 
মোগল সৈন্দের বাধ! দিল, অনেক সৈন্য বধ করিয়! সে মৃত্যু বরণ করিল। 

কল্যাণী মোগল সৈন্যদের নিকট শুনিল ষে পল্লীতে অগ্নিকাণ্ড করিতে স্বয়ং 
সেনাপতি মহাবং আদেশ দিয়াছেন। কল্যাণী মোগল সৈন্যদের সঙ্গে 
স্বেচ্ছায় মহাবৎ-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। 

এই দৃশ্তে মেবারের পল্লীর চিত্র অস্কিত কব হইয়াছে-_সেক্সপীয়রের জনতা 
চরিত্রের অজ্ঞতা-ছুবলতার ছাপ এই দৃশ্যে পড়িয়াছে মনে হয়। মেবারের 
জনতাকে অন্যান্ত নাটকের জনতার ভিত্তিতে অঙ্কিত করিতে গিয়1! নাট্যকার 
ত্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজপুতানার চাষীরাই রানাদের সৈন্য সমস্যা 
সমাধান করিত, তাহারা কোন কালেই ভীক ছিল নাঁ_চারণদের সংগীত 
চিরকাল তাহাদের প্রেরণা দিয়াছে। অমরসিংহের স্ুুখ-সমৃদ্ধির কালে 
হয়তো রাজপুতদের মধ্যে কিছু ছুর্বলতা আসিয়া থাকিতে পারে কিন্তু 
অমরদ্িংহের সময়ও তো পর পর কয়েকটি যুদ্ধে মেবার জয়লাভ করিয়া- 
ছিল! প্রথম যুন্ধ হইতে শেষ যুদ্ধের ৬৭ বৎসরের ব্যবধানও বটে। স্থতরাং 
পল্লীবাসীদ্দের মনে ইহারই মধ্যে পুরাতন গৌরব ফিরিয়া আসা সম্ভব । জনতার 
চরিত্রে সেক্সপীরীয় ভাব রক্ষা! করিতে গিয়া নাট্যকার মেবারের প্রতি অন্যায় 
কবিয়াছেন। 


৫ম দৃঠ্য £ 
উদ্‌য়পুরের রাজসভা__-কাল, প্রভাত । 
সামন্তগণ যুদ্ধের বিরদ্ধে মত দিলেন: পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া! এক 
লক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা! চলে না, তাহার! সন্ধির প্রস্তাব করিতে বলিলেন। 
রানা সে কথা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, “প্রাণ দিতে হবে”* গোবিন্দ 
সিংহ বলিলেন, “আমর! প্রাণ দিব, মান দিব ন1।” 
যুদ্ধের প্রস্ততি করিতে সকলে প্রস্থান করিলেন। রানার মনে চিতোরের 


তৃমিকা ৩৯ 


রূপ ভাসিয়া উঠিল--চিতোরের বিষাদময় রূপ রানার অন্তরের সমস্ত 
ভালবাস! আকর্ষণ করিয়াছে । রানার চক্ষে চিতোর ভাবমৃতি গ্রহণ করিয়াছে £ 
তাহার সেই ধুলিধূনরিতা, আলুলায়িতকেশা! বিষপ্ন মাতৃমৃত্তির অপূর্ব মহিমা 
রানার চিত্ত জয় করিল। 


৬ষ্ঠ দৃশ্ট ₹ 
মহাঁবৎ খাঁর শিবির__কাঁল, প্রভাত । 

গজসিংহ ও মহাবৎ খার সংলাপ। 'অমরসিংহের বীর্ষয এবং দেশপ্রেম 
দেখিয়া মহাবঙ মুগ্ধ, নিজে রাজপুত বলিয়া রাজপুতের বীরত্বে তিনি 
গৌরবান্বিত-_গজনিংহকেও তিনি গৰ করিতে বলিলেন। গজসিংহের 
কথাটা ভাল লাগিল না, তিণি প্রস্থান করিলেন। কল্যাণী প্রবেশ করিয়া 
ভ্রাতহত্যান জন্য মোগল সৈন্যদের অভিযুক্ত করিল। মহাবং জানাইলেন 
ষে যুদ্ধে নিহত হইলে অভিযোগ চলে না। কলাণী প্রশ্ন করিয়া জানিল 
যে মহাবতের আদেশেই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর মোগল সৈন্যরা 
অত্যাচার করিয়াছে । কল্যাণী পূর্বে মোগল সৈন্যের নিকট সে-কথা 
শুনিয়া বিথাস করে নাই, এখন মহাবতের স্বীকারোক্তিতে একেবারে ভাঙিয়! 
পড়িল। সে আত্মপরিচয় দিলে মহাবৎ একান্ত আগ্রহে তাহাকে জানাইতে 
চেষ্টা করিলেন যে তাহারই প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতেই তিনি 
মেবার আক্রমণ করিঘ্াছেন এবং নিরীহ গ্রামবাশীদেব গৃহে অগ্রিসংযোগ 
করিয়া তাহাদের হত্যা করিতে বলিগ্াছেন। কলাণী ব্যাখত চিত্তে স্পষ্ট 
করিয়াই বলিল যে এমন নিষ্ুর স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া সে 
কুল করিয়াছে, যাইবার কালে মে মহাবংকে জানাইয়া গেল, “আমি একদিন 
গর্ব ক'রে বলেছিলাম, কার সাধ্য আমাদের পৃথক করে? কিন্ধু এখন 
দেখছি, আপনার আর আমার মধো একটা সমুদ্র ব্যবধান। আমাদের 
মধ্যে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে' রয়েছে, আর তার চেয়ে বেশী__ 
আমাদের ছু'জনার মধ্যে আমাদের স্বদেশের রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। 
সে আর একটি তাষ্পধ পূর্ণ কথা মহাঁবখকে শুনাইয়াছিল, “আপনাঞ্ধ 
মধ্যে গর্বা মহাঁবতখী যেটুকু, তাই আপনার প্রতিহিংসায় চালিত করেছিল” । 
মহাবৎ এই কথায় চমকিত হইয়াছিলেন কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য । 

মেবার যুদ্ধে মোগলের বার বার পরাজয়ে মহাবতের শৌর্স প্রদর্শনের 


৪৩ ভুমিকা 
আকাজ্ষা হইতে পারে--মেবার জয় করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধির লোভ 
তাহার হয় নাই মনে হয়না। ৩য় অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যে পগরসিংহের নিকট 
কল্যাণীর বিপদের সংবাদ পাইবার পুবেই গজসিংহের প্ররোচনা শুনিয়া তিনি 
অধ্ধস্থগত বলিয়াছিলেন, “যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হ'ত? এই 
উক্তির মধ্যে মহাবতের মেবার জয়ের গোপন আকাজ্জার পরিচয় আছে। 
কল্যাণীর বিপদের কথা অবলম্বন করিয়াই সেই আশঙ্কা প্রকাশ পাইয়াছে। 
কিন্ত নিজে ধর্মত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাবৎ তুলিয়া গিয়াছিলেন 
ষে কল্যাণী তাহার প্রেম ভিক্ষা করিলেও সে মূলতঃ রাজপুতানী। 
মহাবতের জীবনের ট্র্যাজেডি এই দৃশ্টে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাবৎ হয়তো 
মনে করিয়াছিলেন যে মেবার ধ্বংস করিয়াই কল্যাণীকে পাওয়া যাইবে, 
কিন্ত তিনি জানিতেন না যে ধ্বংসের পথে প্রেমময়ী নারীকে পাওয়া 
যায় না। 

গর্ঘ অন্কে নাটক সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে । এই অস্কে নাট্যকার 
দেশপ্রেমের পবিপূর্ণ মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন। পতিভক্তির আদর্শ স্বরূপ 
কল্যাণীর নিকটও পতি অপেক্ষা দেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়াও মহাব অমরসিংহের বীর্ধ এবং সাহসে মুগ্ধ, অজয় 
দেশের মানুষের জন্য আত্মবিসর্জন দ্িল--অমরসিংহের চেতনায় দেশ 
একেবারে মাতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে । সরববোপবি বিশ্বপ্রেমের প্রতিরূপ 
মানসী পর্যন্ত বলিযাছে “এই মহাবতখা রাজপুত। এই মহারাজ গজসিংহ 
রাজপুত। এত ঈর্ষা! এতদ্বেব! হারে অধম জাত! তোমার পতন 
হবে না তকার হবে। যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ_আর কে রক্ষা করে ।” 

এই অস্কে রাশ পরাজিত হইয়াও গৌবব অর্জন করিয়াছেন_মহালৎ 
জয়লাভ করিয়াও কঠিন আঘাত পাইয়াছেন । 


পঞ্চম অস্ক : 
১ম দৃশ্য £ 
উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর- কাল রাত্রি। 
পরাজিত রান৷ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়াছেন । তিনি যুদ্ধে হত হইলেন 
না কেন! অন্যান্ত সকলের সহিত রণশয্যায় শয়ন করিতে পারেন নাই 
ইহাই তাহার দুঃখ । মহাবতের কামানের যুদ্ধে মুহুর্তে রানা পরাজয় স্বীকার 
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করিয়াছেন। মানসী রানাকে সাস্বনা দিবার চেষ্টা করিল-_ব্রাণী তাহার 
স্বভাবসিদ্ধভাবেই কথা বলিলেন। 

এই দৃশ্যের সংলাপ অত্যন্ত দুর্বল। মানসীর কথাগুলি কোন কোন স্থানে 
নিতান্ত ছেলেমান্ষের ন্যায়, অনেক সময়েই প্রাণহীন--কোথাও কা ওচিত্যের 
বিচারে অসংগত। রাণীর কথা এই শ্ন্সীর পরিবেশের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । 
রানার কথা অত্যন্ত কাব্যধর্মী হওয়ায় অবস্থার সহিত তাহার সামগ্নন্ত স্থাপিত 
হয় নাই। তথাপি রানার কথায় এবং আচরণে তাহার উদন্রান্ত ভাবটি বেশ 
স্থন্দর ফুটিয়াছে। 

মহাবৎ উদয়পুর দুর্গ অধিকার করিতে আসেন নাই, তিনি লঙ্জিত, 
হয়তো কিছুটা অনুতপ্তও | 

যুদ্ধে রানার পরাভবের কথা €র্থ অঙ্কের শেষ দ্শ্রোই নাট্যকার জানাইয়া 
ছিলেন। 


য় দৃশ্য : 
মেবারের রাজ-অন্তঃপুরের 'একটি কক্ষের বাহিরে যাতায়াত পথ-_ 
কাল, রাত্তি। 
পরিচারিকাদের মথে জানা গেল যে সন্তাবতী অজয়ের মৃতদেহ গোবিন্দ- 
শিংহের গ্রহে বহিয়া মাণিয়াছে। গোবিন্দ গ্রহে ছিলেন না, অরুণ তাহার 
সন্ধানে বাহির হইয়াছে । 
দানসীকে আসিতে দেখিয়া পবিচাবিকাবা প্রস্থান কবিল। উদ্ভ্রান্ত 
মানসীর স্বগতোক্িতে অজয়ের প্রতি তাহার প্রেম সম্পূর্ণরূপে উদবাটিত হইল । 
এই দৃশ্য যে মেবারের পবাজয়ের পরের ঘটনা তাহা বুঝিবার উপায় 
নাই। উদ্প্রান্ত মানসীর কথায় অতিনাটকীয়তা দেখা যায়। অজয়ের প্রতি 
তাহা প্রেম স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও গভীর দুঃখেব মধ্যে কাহারও পক্ষে এত কথ! 
বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ সম্ভব নয়। পূর্বে তাহার প্রেমের আভাস দেঞা গেলেও 
সে প্রেম যে এত গভীর তাহাও মনে কর! যায় নাই। মানশীর গোপন 
করার শক্তি মানিয়! লওয়া গেলেও এত দীর্ঘ শোকোচ্ছাস স্বাভাবিক বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না; ইহাতে সংগতি রক্ষা করা হয় নাই। এই চিত্রের 
অসংগতি পাঠকদের দৃষ্টি যদি বা এড়াইয় যায় দর্শকদের চক্ষে ধর! পড়িবেই । 
মঞ্চের উপর শোকগ্রস্ত নারীর থামিয়৷ থামিয়া বিনাইয়া কথা বলা দর্শকদের 
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সহের সীমা ছাড়াইয়া যায়। মানসীর কঠে সামান্ত কয়েকট। কথা দিয়াই 
দৃষ্ঠ শেষ করা উচিত ছিল। 


৩য় মহা : 
গোবিন্দসিংহের গৃহাঙ্গন-__কাল, রাত্রি। 

গোবিন্দসিংহ অনুতাপ করিতেছেন--সত্যবতী তাহাকে সান্তনা দিল, 
আতরক্ষায় অজক্ব প্রাণ দিয়াছে। কিন্তু গোবিন্দ বুঝিয়াও বুঝিলেন না, 
অজয়ের মৃতদেহ জীবিত বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন, একান্ত ক্ষোভে 
বলিলেন, “মেবার! রাক্ষপ! এত নিয়েও তোর উদব পূর্ণ হ'ল না_তুই ত 
ষেতে বসেছিস ! তবে সব না খেয়ে যাবি নে। আমার সোনার সংসার ।” 
এই সময় কল্যাণী প্রবেশ করিয়৷ অজয়েণ মৃতদেহ জড়াইয়! ধরিল। গোবিন্দ- 
সিংহ তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলে কল্যাণী নিজেকে অকল্যাণের মূল 
বলিয়। নির্দেশ করিয়া পিতাকে বলিল, “আমায় বধ কর! বধ কর!” 

সত্যবতীর চেষ্টায় গোবিন্দসিংহ শান্ত হইয়া কল্যাণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া 
তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য অন্তাপ প্রকাশ করিলেন । 

এমন সময় আলুলায়িতকেশা শরস্তবসনা মানমী প্রবেশ করিয়া সকলের 
সমক্ষেই অজয়কে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিল- “এই অজয়সিংহের সঙ্গে 
আমার বিবাহ হয়েছিল, কেউ জান্তে পারে নি--আমি নিজে জান্তে পাবিনি। 
নীরবে, নিভৃতে, আত্মায়-আত্মায় সে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল ।” 

ৰীর গোবিন্দসিংহ অনেক চেষ্টা করিয়াও আত্মসংবরণ করিতে পারিতে- 
ছিলেন না উচ্চ আদর্শ সত্বেও মানসীও নিজের উচ্ছ্বাস দমন কবিতে সমর্থ হয় 
নাই। বিমৃঢ কল্যাণী মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। 

সমস্ত দৃশ্যটিই অতি নাটকীয় এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে ফেনায়িত। দৃশ্টটি 
কেবল যে অসংগত, অস্বাভাবিক হইয়াছে তাহাই নহে-দৃশ্ঠটি গোবিন্দসিংহ 
এবং মানপীর চরিত্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। চন্দাবৎ সর্দারদের চরিত্রের 
পরিচয় নাট্যকার জানিতেন না তাহা নহে, অথচ করুণ স্পর্শ দিবার লোভ 

ধবরণ করিতে না পারিয়া তিনি সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেনু। 

দেশ রক্ষার যুদ্ধে হাজার হাজার রাজপুত মৃত্যু বরণ করিয়াছে, ইহ দুঃখের 
হইলেও গর্বের কারণ। যেখানে হাজার হাজার যুবক স্বচ্ছন্দে মৃত্যু- 
বরণ করে সেখানে সেনাপতি পুত্রের মৃত্যুতে এইরূপ শোকোন্সত্ত হয় না। 
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শোকে আত্মবিস্থাতি ঘটাইয় নাট্যকার চন্দাবৎ গোবিন্দমমিংহের চরিত্রে কলঙ্ক 
লেপন করিয়াছেন। এই শোক-চিত্র গোবিন্দমিংহের বীর্ধবন্তাকে জীবনের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া সংশয় জাগাইয়া তুলিয়াছে। মানসীর মহান 
আদর্শও ইহাতে ক্ষুণ্ন হইয়াছে__যাহার হৃদয় বিশ্বমানবের প্রতি প্রেমে 
অভিসিক্ত সে ব্যক্কিগত দুঃখে এমন করিয়া অভিভূত হুইবে কেন? ব্যক্তিগত 
জীবনের ছুঃখের নিকষে পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহার বিশ্বপ্রেমে অনেকটাই 
খাদ মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়। এই দুইটি চরিত্রের মহুব বজায় রাখিবার 
জন্য দৃশ্যটি অন্যরূপে সজ্জিত কর! উচিত ছিল। 





ওর্ঘ দৃশ্ঠ : 
মেবারের পর্বত প্রান্তে মহবৎ খার শিবির-_কাল সায়াহ্ক | 

মহাবং আজিও উদয়পুরের দর্গ অধিকার করেন নাই কেন গজসিংহের 
নিকট তাহা বে।ধগম্য নয়। এবার নাকি মেবারের নাবীগণ অস্ত্রধারণ 
করিবে -গজসিংহ সেই যদ্ধে যাইতে চাহেন। রাজপুত হইয়া রাজপুত 
নারীদের লইয়া ব্যঙ্গ করায় মহাবৎ গজপিংহকে ধিক্কার দিলেন । গজসিংহ 
প্রস্থান করিবার পর একজন সৈনিক আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল ষে 
সাহাজাদা সসৈন্্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহাৰৎ এই সংবাদের 
অপেক্ষায় ছিলেন। উদয়পুবের ছুর্গে তিনি নিজে প্রবেশ করিতে পারিবেন 
না_-এই কাধ সাহাজাদাই করিবেন। মহাবতের চিন্তার অবকাশে 
গোবিন্দসিংহ প্রবেশ কবিলেন | তিনি মহাবৎকে ছন্দঘুদ্ধে আহ্বান করিলেন_ 
গোবিন্দসিংহ বাচিয়া থাকিতে কাহাকেও উদয়পুবের ছুগ অধিকার করিতে 
দিবেন না। বৃদ্ধের বীর্ধপূর্ণ কথা শুনিয়া মহাবং তাহাকে চিনিতে পারিরা 
অস্ত্র ত্যাগ করিলেন-_কিন্ত সালুম্ত্রাধিপতি তাহাকে অস্ত্রত্যাগ করিতে 
দিবেন না । এমন সময় গজসিংহ আসিয়া গোবিন্দসিংহকে গুলি করিলেন । 
গোবিন্দ আক্রমণকারী মোগলকে ধিক্কার দিয়া মৃত্যুবরণ কিলেন ? 

এই দৃশ্যটি বড় চমত্কাররূপে উপস্থিত কর! হইয়াছে । অল্প কথায় 
মহাব্ খার বিরক্তভাব, তাহার অধৈর্য প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সঙ্ষে তাহার 
আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে মেবারের প্রতি শ্রদ্ধা। যুদ্ধ জয়ের পর উদয়পুর 
দুর্গে প্রবেশের জন্ত তিনিই সাহাজাদাকে আনাইয়াছেন। 

বাস্তবতার বিচারে মহাবৎ-এর সম্মুখে গোবিন্দের উপস্থিতি হয়তো 
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অসম্ভব মনে হইতে পারে- প্রহুরীদের এড়াইয়া কাহারও মোগল সেনাপতির 
নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্ত কাব্য সত্যের বিচারে ইহা একাস্তই 
সম্ভব। মহাবতের হস্তে মৃত্যু বরণের জন্য গোবিন্দের ইচ্ছার মধ্যে রাজপুত 
মহিমার শেষ পরিচয় দেওয়া! হইল- গোবিন্দসিংহের মৃত্যুতে মহাবতের 
জীবনের ট্র্যাজেডি বৃদ্ধি পাইল । 


€ম দৃশ্য £ 
উদয়পুরের ছুর্গের সন্মুথস্থ রাজপথ-_কাল, রাত্রি । 

পুরবামীগণ এবং ছুর্গরক্ষক রাজপুত টৈনিকের সংলাপের ভিতর দিয়া 
জানা গেল যে মেবার জয়ের পর মহাবৎ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সম্রাটকে 
পত্র লিখিয়াছিলেন- ইহারই ফলস্বরূপ সাহাজাদ। খুরম ( ভবিষ্যৎ সাহাজান ) 
স্বয়ং আসিয়া রানার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করিয়াছেন। রান! তাহারই সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে তাহার শিবিরে গিয়াছেন । 

ইহাদের কথোপকথনের মধ্যে কয়েকজন সৈনিকসহ গজসিংহ আসিয়া 
দুর্গে প্রবেশ করিতে চাহিলেন £ ছূর্গরক্ষক সৈনিক এবং পুরবাসীরদের সহিত 
গজসিংহের সৈনিকদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এমন সময় একদল মোগল 
সৈম্তসহ রান ছুর্গদ্ধারে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ থামাইলেন। গজসিংহ দুর্গ- 
প্রবেশের অধিকার চাহিলে রানা তাহাকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, 
“মোগলের কুকুর! তোমার যোগ্য অতিথি সৎকার এই |” 

খুরমের রানার বন্ধুত্ব ভিক্ষা এবং খুরমের সহিত তাহার শিবিরে গিয়া 
রানার সাক্ষাৎকাবের ঘটন1 টডের গ্রন্থ হইতে গৃহীত-_জাহাঙ্গীরের দিন- 
লিপিতে ইহ! আছে। 

গজসিংহকে পদাঘাত করিবার ইচ্ছা হইতেই নাট্যকার এই দৃশ্ঠটি 
সন্গিবেশের প্রেরণা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গজসিংহকে কিছু শাস্তি 
না দিলে ঘেন কাব্যের ন্যায়বিচার হইতেছিল না। 


৬ষ্ঠ দৃশ্য : 
মেবারের গিরিপথ-_কাল, মধ্যাহ্ন । 
সত্যবতী অরুণ এবং চারণীগণের শোকগীতি শুনিয়া তিনজন সৈন্সহ 
হেদায়েৎ তাহাদের বাধ! দ্িল-এই সংগীত নিষিদ্ধ। সত্যবতী মায়ের 


ভূমিক৷ ৪৫ 


জন্য শোকগীতি গাহিবার দাবী জানাইল, অরুণ দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া 
দিল ষে সংগীত তাহারা থামাইবে না। হেদায়েখ বনদী করার ভয় 
প্রদর্শন করিল। 

সতাবতী পুনরায় সংগীত আরম্ভ করিবার নির্দেশ দিতেই হেদায়েৎ 
তাহাকে বন্দী করিতে গেল_-অরুণ তরবারি বাহির করিয়া মাতাকে 
রক্ষা করিতে অগ্রসর হওয়ায় মোগল সৈন্যদের সহিত তাহার যুদ্ধ আরম্ত 
হইল। অরুণের অস্ত্রাধাতে একজন সৈন্য তৃপতিত হইলে হেদায়েৎ এবং 
অন্য ছুইটি সৈন্য তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। অরুণের মৃত্যু নিশ্চিত এমন 
সময় মহাবৎ খা আসিয়া যুদ্ধ থামাইয়৷ দিলেন। 

মহাবৎ দিদি সত্যবতীর নিকট ক্ষম] প্রার্থনা করিল--সত্যবতী অটল। 
মহাঁবৎ বাল্যম্থৃতি জাগ্রত করায় সত্যব্তী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া 
মহাবৎকে ক্ষমা করিয়া গমনোছত হইলে হেদায়েৎ পুনরায় বলিল, 
“কোথা যাবে? আমর] তোমায় বন্দী কর্বো।” কিন্তু বন্দী করা হইল 
না_স্বয়ং সাহাজাদা খুরম আসিয়া সত্যবতীকে সংগীতের স্বাধীনতা দান 
করিলেন, এমন কি নিজেও সত্যবতী ও চারণীদের সংগীতের সহিত 
স্থুর মিলাইয়া হেদায়েৎ এবং সৈনিকদের সংগীতে যোগ দিতে নির্দেশ দিলেন। 

টডের গ্রন্থে সাজাহানের মহব্বেদ কথা আছে, কিন্তু সত্যাবতী এবং 
চারণীদের সহিত সংগীতে যোগদান সম্পূর্ণ কলিত। এই কল্পনাও টডের 
গ্রন্থ অবলম্বনেই করা হইয়াছে এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। 
প্রতাপের গৌরবের কথা উল্লেখকালে টড বলিয়াছেন যে, যে জাতীয় 
সংগীত রাজপুতদের কর্মে উদ্বদ্ধ করিয়া তুপিত সেই ভাবাবেগপূর্ণ গান 
গিয়া হিন্দু এবং মোগল রাজপুত্র এবং পাস্থ ব্যক্তির! দেশপ্রেমিক 
প্রতাপের প্রশংসায় পরস্পরের প্রতিদ্ধন্দিতা কবিতেন। টডের এই বক্তব্যকে 
প্রসারিত করিয়াই ছ্বিজেন্দলাল সাজাহানেখ সংগীতে যোগদান কল্পন। 
করিয়াছেন । 

নাট্যকার কাবোর শ্যাষবিচার প্রতিগ্গাপ জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন মনে 
হয়। মহাণতের জীবনে ট্রাজোড খটিযাছে, গজসিংহও পদাঘাত লাভ 
করিয়াছেন_হে্দায়ে, আপি মানসাপ শর্দদ্ধে অশোভন ইঙ্গিত করিয়া 
অপরাধী হইয়াছে, তাহারও সামান্ আঘাত পাইবার কথা: নাটাকার 
এই দৃশ্য সেই ব্যবস্থাটি করিয়াছেন হেদায়েৎ কেবল যে অপমানিত 


৪৬ ভূমিকা 


হইয়াছে তাহাই নয়, যে সংগীত সে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল তাহাতেই 
যোগ দিতে সে বাধ্য হুইয়াছে। 

এই দৃশ্যে হিন্দুমুসলমানের মিলন দেখিয়া পুনরায় মনে প্রশ্ন জাগে ষে 
অমরসিংহের যুদ্ধ করা কি ভাল হইয়াছিল? চতুর্থ অস্কের তৃতীয় দৃশ্যে 
নাট্যকার বীর্ষের পরিচয় দিয়া জাক্তিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে বলিয়াছেন 
সত্য, কিন্ত এই দৃশ্যে আসিয়৷ হাজার হাঁজার মানুষের মৃত্যুর সার্থকতা 
সন্ধে সংশয় জাগে। কেবল যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াই কি দেশবাসীকে 
সজীব করিয়া তোলা সম্ভব? হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগীতে যে সৌন্দর্য 
সষ্টি হইল তাহ! কি অধিকতর প্রেরণ! দায়ক নয়? নাটাকারের প্ররুত 
উদ্দেশ্য বুঝিয়া লওয়৷ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। 


৭ম দৃশ্য £ 
উদয়সাগরের তীর-_কাল, সন্ধ্যা 

মানসী সংযত হুইয়াছে_তাহার প্রেম আজ আরও দূরে প্রসারিত। 
কল্যাণী সাত্বনা লাভের আশায় তাহার নিকট আমিল, মহবৎকে মুখে 
সে ঘ্বণা জানাইয়া আমিলেও অন্তর তাহার সেই স্বামীপ্রেমেই ভরপূর | 
মানসী কল্যাণীকে নিজ কার্ধের সাহায্যকারী হইতে বলিল--'মম্ষ্যের 
কল্যাঁণে জীবন উৎসর্গ করিয়াই প্রকৃত স্থথ লাভ হয়। 

সত্যবতী প্রবেশ করিল, জানাইল যে মোগলের সঙ্কে অমরসিংহের 
সদ্ধি হয় নাই--"সাহাজাদা খুরম যে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করে পত্র 
লিখেছিলেন, সে মৌখিক প্রার্থনা ।” প্রকৃত পক্ষে, “সাহাজাদা চান যে, 
রাণ। দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্মান নেন ।” 

রানা পুত্রের উপর সিংহাসনের তার দিয়া বনবাসী হইবেন স্থির 
করিয়াছেন। মানসী বলিল, “আমি চাই যে, আমার ভাই (নৈতিক বলে 
শক্তিমান, হোক ।” তাহার বিশ্বাস চক্ষু বন্ধ করিয়া আচারের হাত ধরিয়া 
চলিবার ফলেই হিন্দু তাহার চলমানতা হারাইয়া পতনের ব্যবস্থা পূর্ণ 
করিয়াছে । সত্যবতীকে মানসী স্প্ঈ করিয়া বলিয়াছে, জাতীয় উন্নত্তির 
পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা) জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের 
মধ্য দিয়ে ।৮ 

নাট্যকারের অত্যধিক ভাবাবেগ এবং বিশেষ উদ্দেশ্য এই দৃশ্টে স্পই হইয়] 


তৃমিক। ৪৭ 


উঠিয়াছে ঃ মানসীর কথাগুলি যেন তাহার নিজের নয়, যন্ত্রের মত সে ষেন 
সেইগুলি উচ্চারিত করিয়া চলিয়াছে। নেই জন্যই চরিত্রটি কোথাও সজীব 
হইয়। উঠিতে পারে নাই। 

রানার সহিত সাজাহানের বন্ধুত্ব ভিক্ষা! ষদ্দি মৌখিক প্রার্থন মাত্র হয় 
তবে পূর্ব-দৃশ্যে সত্যবতী এবং চারণীদের "্নংগীতে সাজাহানের যোগদানের 
সার্কত। কি ছিল! দৃশ্ট-সংস্থানে ভাবাবেগ এবং উদ্দেশ্যই প্রাধান্য 
পাইয়াছে, নাট্যকারের চিন্তাশীলতার পরিচয় নাই। 

বাংল! দেশের সামসাময়িক কালে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজন 
ছিল। কিন্তু যে কালে মুসলমান আক্রমণকারী সে কালে শোণিতের স্রোত 
প্রবাহিত না৷ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন কর! যায় কি করিয়া! আর তাহাই 
যার্দ যায় তবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানকে সংগঠিত করিবার কারণ 
কি? ইংরাজকেও তাহার অত্যাচার সবেও আলিঙ্গন দিবার চেষ্টা করিলেই 
তে। হইত। কালের পার্থক্যের কথ! নাট্যকারের ম্মরণ ছিল না । 

রাজ্য ত্যাগ করিয়া রানা পুত্রকে (করণসিংহ ) সিংহাসন দান করিয়া 
রাজধানীর বাহিরে “নউ চৌকি'র নির্জন প্রাসাদে বসবাস করিতে থাকেন-__ 
উদয়সিংহ এই প্রাসাদ নিপ্নাণ করিয়াছিলেন_ ইহা! একটি হ্রদের তীরে উদ্যান 
এবং কুঞ্ধবনের মধ্যে অবস্থিত। টডের এই কহিনীকেই সামান্য পরিবর্তন 
করিয়। নাট্যকার অমরসিংহের বনবাসের ব্যবস্থা করেন। রাজপুতানায় 
বনবাস ন। দিয়] টডের গ্রন্থ যথাযথ রূপে অন্ুসরণ করাই ভাল ছিল । স্মরণ 
রাখা উচিত যে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ অনেকদিন অতীত হইয়াছে, 
স্বতরাং বনবাসের দিনও গিয়াছে । সত্যকার ইতিহাস অবশ্য অমরসিংহের 
বাজ্য ত্যাগের কথা বলে না। 


৮ম দৃখা £ 
উদয়সাগরের তীর--কাল, মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা । 
রানা চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় মহাবৎ প্রবেশ করিলেন- রানা 
তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন । প্রতাপের দেওয়৷ তরবারি মহাবতের দিকে 
আগাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, “এই তরবারি রানা প্রতাপমিংহ মরবার 
সময়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, “দেখো যেন তার অপমান না হয়।' 
আমি তার অপমান করেছি। সে অপমান আমার রক্তে ধৌত হ'য়ে যাক।” 


৪৮ তৃমিকা 


রানার বিশ্বাস মহাবৎ তাঁহাকে বধ করিতে পারিলে স্থখীই হইবেন। কিন্ত 
মহাঁব জানাইলেন, “রাণী, মহাবৎ খ1 যোদ্ধা ঃ সে জলাদ নয়।' 

এইবার রানা মহাবৎ-এর অনিচ্ছা সত্বেও যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন-_ 
মহাবৎকে উত্তেজিত করিবার জন্ত বলিলেন? “অস্ত্র নাও-_ছাড়বো না । অধম! 
নরকের কীট ! শয়তান ।” মহাধৎ আর ধের্ধ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, 
তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া জানাইলেন, “উত্তম রাণা-_-তবে তাই হোক। 
সাবধান রাণা! মহাবৎ খার প্রতিদ্ন্বী ভারতে যদি কেউ থাকে ত 
তুমি--তবু সাবধান-।" 

কিন্তু ভ্রাতৃহত্যা হইল না__মানসী আসিয়া উভয়ের মধ্যে দাড়াইল ; 
তাহার বক্তব্য, “এ শোকের সাত্বনা হত্যা নহে-_-এর সাত্বনা--আবার 
মানুষ হওয়া ।” 

চারণীগণ কিসের শোক করিস ভাই--আবার তোর! মানুষ হ' গাহিতে 
গাহিতে প্রবেশ করিল। রানা এবং মহাবৎ বিশ্মিত হইলেন £ পরস্পরের 
নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাহারা! আলিঙ্গন করিলেন । 

যেনাটকের উদ্বোধন হইয়াছিল দেশপ্রেমের গৌরব প্রদর্শন করিয়া, 
সেই নাটকের সমাপ্তি রচিত হইল বিশ্বপ্রেমের মহিমায়। অমরসিংহ-মহাবৎ, 
সকলেরই অপরাধের কথা ভুলিয়া নাট্যকার একটা মিলনের চিত্র অস্কিত 
করিলেন। কিন্ত নাট্যকারের উদ্দেশ প্রকৃতই কি তাহা লইয়া সংশয় রহিয়া 
গেল। 

বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয় নাই তাহ] পূর্বের 
দৃশ্যেই প্রদণিত হইয়াছে। সত্যবতীর মুখ দিয়া নাট্যকার সেই দৃশ্টে 
ব্লাইয়াছেন, “বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, হাতে হাতে। পদাখাতের সঙ্গে 
পৃষ্ঠের বন্ধুত্ব হয় না, জয়ধ্বণির সঙ্গে আর্তনাদদের বন্ধুত্ব হয় না।” কিন্ত 
নাটকের যবনিকা পাতের মুহূর্তে মিলন ঘটিল অমরসিংহ এবং মহাবৎ খার, 
দুই রাজপুতের- দুইটি ভ্রাতার। চতুর্থ অস্কের তৃতীয় দৃশ্ঠে নাট্যকার রানার 
মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন, “ঘগন জাত নির্জীব হয়ে পড়ে, তখন বাধি প্রবল 
হয়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়। রানার এই যুদ্ধ 
যত বার্থই হউক জাতির প্রাণে গতি সঞ্চার নিশ্চয়ই করিয়াছে-_জাত্তি তাহা 
হইলে বিভীষণের হাত হইতে উদ্ধার পাইবে! নাটকের উপসংহারে 
মহাঁবতের পরিবর্তনের মধ্যে নাট্যকার কি তাহাই দেখাইলেন? মানসীর 


ভূমিকা ৪৯ 


বিশ্বমৈত্রীর উদ্বোধনের চেষ্টা সার্থক হয় নাই, কেবল জাতির ভিতরের ভেদ 
দূর করিতে সাহাধ্য করিয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধ, অজ্ঞতা যতদ্দিন থাকিবে ততদিন 
জাতির মুক্তি নাই ইহাই নাট্যকারের প্রতিপাদ্য হইলে বিংশ শতান্দীতেও 
তাহাকে প্রয়োগ করা যাইত। এই কালে হিন্দু-মুসলমান একই রাজ্যের 
অধিবাসী স্থৃতরাং ভ্রাতার ন্তায়। তাহাদের মিলন না হইলে ইংরাজের হাত 
হইতে মুক্তি নাই-_উদ্দেশ্য তাহা হইলে সহজবোধ্য হইত। কিন্ত মানসী 
চবির, নাটকের ঘটনা সংস্থান এই সহজ উদ্দেশ্ের দিকে অর্গুলী সক্ষেত করে 
নী। নাটকের রস তাই কেন্দ্রগত হইয়া! উঠিতে পারে নাই । 

উপমংহারে নাটাকার হতাশার মধ্যেও আশার বাণী শুনাইতে 
চাহিনাছেন | 


পঞ্চম অঙ্কে গোবিনাসিংহের বীর্ঘ ও আত্মমর্যাদাবোধ, রানার ব্যক্তিত্ব ও 
গজ[সিংহের শান্তি প্রভৃতি সত্বেও মানসী ও তাহার আদর্শই 'প্রাধান্ত পাইয়াছে। 
কিন্ত নাটাকার মেই আদর্শকে নাটকে সার্থক করিয়। তুলিতে পারেন নাই-_ 
এই আদর্শই অনেকক্ষেত্রে অসংগতি স্থট্টি করিয়াছে । তব্গতভাবে মানসীর 
আদর্শকে প্রাধান্য দিবার চেষ্টা সত্বেও দেশপ্রেমই সকলের উর্ধে স্থান পাইয়া 
গিপ়াছে। যে মেবারের ঘটনা ম্মরণ করিয়। বহুদিন হইতে ভারতবর্ষের মানুষ 
স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়াছে সেই মেবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ব- 
মৈত্রীব কথা স্মরণ করান কিছুতেই সম্ভব নয়। বর্তমানে অনেক মানুষই 
মানসীর ন্যায় মনে করে, “যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব, বড়, তেমনি 
জাতীয়ত্বের চেয়ে মন্ুয্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়ত 
মন্তত্যত্বেপ মহাসমুদ্ধে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক।” কিন্তু পরাধীন মান্ষের দন্তে 
তৃণ ধারণ করিয়। যে মিলন চেষ্টা তাহা মন্ুঘ্যত্বের বিরোধী । স্থতরাং মানশীর 
বিশ্বপ্রেমের প্রতিষ্ঠা রাজপুত-মোগলের মধ্যে কিছুতেই হইতে পারে না। 
ইহার জন্য অন্য কোন কাহিনী অবলন্ধন করা উচিত ছিল। 


নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ __ 
অমরজিংহু £ 

অমরসিংহ বিলাসী সৌখীন রান! হইলেও বীর যোদ্ধা ছিলেন। বিলামের 
$ 


€৩ 


জড়তা হইতে মুক্তি পাইবার পর তাহার হৃদয় উৎসাহ উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা যখন তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়া- 
ছিল তখন তিনি সন্ধির জন্য উন্মুখ হইয়া! ওঠেন $ কিন্তু সত্যবতীর নিকট 
চিতোর দুর্গ লাভের সম্ভাবনার কথা শুনিয়া তিনি উদ হইয়া উঠিয়াছিলেন, 
পিতার স্বপ্ন সফল হইতে চলিয়াছে দেখিয়া! তিনি সামন্তদের উৎসাহ ভরে 
আহবান করিয়! বলেন, “দুর্গ অধিকার কর-_সেনাদল গঠন কর, অগ্রসর হও, 
আক্রমণ কর। শেষ পর্বস্ত যুদ্ধ কর।” যিনি যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক ছিলেন 
না, জয়লাভের পরও যিনি সন্ধির পক্ষপাতী ছিলেন তিনিই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ 
করিতে নির্দেশ দিলেন। 

কেবল বিলাসই অমরসিংহকে প্রথমে যুদ্ধে প্রণোদিত হইতে বাধা দিয়া- 
ছিল একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। সালুম্ত্রা এবং সতাবতীর 
মুখেই অমরসিংহের বিলাসের কথা শোন। গিয়াছে; সগরসিংহও অরুণকে 
একবার সেই কথা স্মরণ করাইয়া অমরের যুদ্ধ জয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। অমরসিংহের মুখে সন্ধি করিবার কথা শোনা গিয়াছে সম্পূর্ণ গন্য 
কারণে-_-সেই কারণটি একটি বড় জিজ্ঞাসা মানুষের মনে তুলিয়াছে সন্দেহ 
নাই। অমর মনে করেন স্বাধীনতা একট! স্থন্দর অনুভূতি মাত্র, ভাবের 
জগতেই তাহার স্থান__তাহার সত্যকার কোন বাস্তব ভিত্তির সন্ধান পাঁওয়। 
যায় না। দেশের মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্যই দেশকে স্বাধীন রাখিতে 
হয়__পরাধীন জাতির জীবন দুবিসহ । রানা মনে করেন যে মোগলের সঙ্গে 
যুদ্ধের অর্থই দেশের মানুষের সর্বনাশ সাধন, সন্ধি করিলে নামমাত্র পরাধীনতা 
স্বীকার করিতে হইবে দেশের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই নিজের হাতে থাকিয়া 
যাইবে। বিশেষ, মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষাও সম্ভব নহে। 
স্থতরাং যেখানে পরাধীনতা অবশ্তস্তাবী এবং সেই সঙ্গে দেশের মানুষের 
সর্বনাশ তাহ! অপেক্ষা! পরাধীনতা স্বীকার করিয়া! দেশের মানুষকে রক্ষা করার 
ইচ্ছাই রানার মধ্যে দেখা দিয়াছিল। একটা অনুভূতির জন্য দেশের সর্বনাশ 
করিতে রানা চাহেন নাই। অমরসিংহের মনের দ্বন্দ, তাহার বিলাসিতা 
হইতে আমে নাই-_-আসিয়াছে তাহার চিন্তাশীলতা হইতে । এশী শক্তি 
সম্পন্ন রানা প্রতাপ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে 
পারিয়াছিলেন, কিন্তু অমরপিংহ মান্ধ। তাই তিনি এত চিন্তিত, এত 
দ্বিধাগ্রস্ত। 


তৃমিক। ৫১ 


চিন্তাশীল রানা দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন; মোগলের মনোভাব তাহার 
বেশ ভালো রূপই জানা ছিল। মোগল বার বার পরাজিত হইয়াও ফিরিয়] 
আসিবে এবং শেষ পর্যন্ত মেবারকে যে ধ্বংস করিবে রানা তাহা নিশ্চিতরুপেই 
বুঝিয়াছিলেন, “পূর্বেই জান্তাম গোবিন্দসিংহ। এক দ্বারে এ যুদ্ধ শেষ 
হবে না। মোগল সমস্ত রাজপুতান। সমক্ুমি না করে ছাড়বে না।* তিনি 
আরও জানিতেন যে ভারতের আকাশে বিভীষণের বার বার জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে এবং জাতিকে ধ্বংসের পথে টানিয় লইয়া গিয়াছে । রাজপুন্তের 
গৌরবময় ইতিহাসের সহিত তাহার জীবনেত্র কলঙ্কের কথাও তাহার অবিদিত 
ছিল না, “বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে 
এই কথ! লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ কর্ধে তার নিজের 
সম্ভান। মনে কর তক্ষশীলা। মনে কর জয়চাদ। মনে কর মানসিংহ, আর 
শাক্তসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই মহাবৎ খা, আর গজধিহ। ঠিক 
মিলছে না!” এই কথা বলিবার কালে ভাবপ্রবণ অমরসিংহের মুখে-চোখে যে 
বেদনা-ক্ষোভ-ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহ] অতি সহজেই পাঠকের 
কল্পনায় ধরা পড়ে। জাতি যখন দুর্বল হয তখনই বিভীষণের দল জন্ম গ্রহণ 
করে। 

বীরের জীবনের প্রতি অমরসিংহের প্রগাট শ্রদ্ধা, তাই জয়োৎ্সব করিবার 
সময় মুত বীরের স্মৃতিতে তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া! থাকে । কীরের প্রতি 
শ্রদ্ধাই বোধ হয় তাহার অন্তরে ক্ষুদ্-মনা লোভী মানুষের বিরুদ্ধে বিতুষ্ণ 
জাগাইয়া রাখিয়াছে। পরার্থে যে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, ত্যাগেব মহিমা 
যে লক্ষ্য করিয়াছে সে সহজেই তাহার অন্তরের প্রীতি আকর্ষণ করিয়। লয়। 

অতিশয় ভাবপ্রবণতা রানাকে দার্শনিক করিয়া তুলিয়াছে £ বিষাদমযতা 
এবং ছুঃখবাদ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে স্মস্ত 
জগৎই তাহার নিকট মায়া বলিয়া মনে হয়। চিত্তের হতাশা হইতেই 
এই মায়াৰাদী মনোভাবের জন্ম। কিন্তু চিত্তের এই হতাশা, এঁই দুঃখবাদ 
সত্বেও তাহার ব্যক্তিত্ব এক ভাবগভীর মর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
সেই মর্ধাদায় আঘাত লাগায় ক্ষোভে আত্ম-বিসর্জনের আকাঙক্ষাঁও তহার 
মনে জাগ্রত হইয়াছিল। এই মর্ধাদা বোধই তাহাকে মহাবৎ খাকে 
ছন্ব যুদ্ধে আহ্বান করিতে প্রণোদিত করে সেই মর্যাদাবোধই তাঁহাকে 
শেষ পর্ধন্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্বাসনের পথে ঠেলিয়৷ দিল। 


৫২ ভূমিকা 


ইতিহাসের অমরসিংহ হইতে “মেবার পতন'-এর রানার চরিজ্্ কিছুটা 
পৃথক করিতে গিয়া এবং টডের গ্রন্থের ভিত্তেতে নিজ ভাবজগতকে রূপ 
দিবার চেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রলাল রানার চরিত্রে অসংগতি স্থপ্ি করিয়া ফেলিয়াছেন। 
যিনি বিলামপী তিনিই চিন্তাশীল এবং বীর যোদ্ধা হইয়া উঠিয়াছেন। 
ধিনি প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন তিনিই আবার অন্যত্র মায়াবাদী 
হইবার উপক্রম করিয়াছেন । প্রজাদের মঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়া ষিনি 
প্রথমেই পরাধীনতা স্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন চরম ধ্বংসের পূর্বে 
দেখা গেল নিজের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া তিনিই সর্দারদের উপদেশ 
তুচ্ছ করিয়া সমস্ত দেশকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিলেন, “যখন 
সন্ধি করে চেয়েছিলাম, তোমরা শোন নাই। তখন মোগল সন্ধি কর্তে 
চেয়েছিল। মে যোগ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে । এখন যেচে মোগলের 
বন্ধুত্ব নিতে পারি না।” স্থতরা চরিত্রটিতে সম্পূর্ণ সামপ্রশ্ত দান করিতে 
যে লেখক সক্ষম হন নাই তাহা সত্য : চরিত্রটি খুব সজীব এবং গতিশীলও 
হইয়া ওঠে নাই। তাহা হইলেও অমরসি“হকে ঘ্বিরিয়া এক বিষাদময় 
গম্ভীর মহিমা যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা নিঃলংশয়ে স্বীকার্য। 


মহাবৎ এ ও 


মহাব খা প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সগরমিংহের পুত্র। সগরমিংহ মোগলের 
আনুগত্য স্বীকার করিলেও ধর্মত্যাগ করেন নাই। মহাব মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করিয়া মোগলের অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্ত 
অমরসিংহ যে তাহার ভ্রাতা, মেবার যে তাহার জন্মভূমি একথা তিনি 
তখনও ভুলিতে পারেন নাই। সালুম্ত্রাপতি গোবিন্দসিংহের কন্যা কল্যাণী 
তাহার স্ত্বী। সগরসিংহ এবং মহাব মোগল পক্ষে যোগ দিবার পর 
হইতে আর কল্যাণীর সহিত মহাবতের সাক্ষাৎ হয় নাই । গোবিন্দসিংহ 
তাহাকে ধর্নত্যাগী বিশ্বাসঘাতক বলিয়া দ্বণা করেন; তাহারই প্রতিশোধ- 
স্বরূপ মহাবং৪ কল্যাণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্ধ মহাবতের মন 
কোমলে কঠোরে সমন্থিত। কল্যাণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও তাই তাহার 
মনে শান্তি নাই ঃ নারীজাতির প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধা 
অবশ্ঠ কল্যাণীকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়] উঠিয়াছে। 

মহাবৎ গুশী-_-গুণকেই তিনি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মলে 


ভূমিকা ৫৩ 


করেন। বীরত্বের গৌরব তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করেন। মোগল 
পক্ষে যোগ দিলেও তিনি অন্ধ স্তাবকতাকে স্বণা করিতেন, গজসিংহের 
যায় স্ববিধাবাদীদের তিনি বিষের ন্যায় পরিত্যাজ্য বলিয়। এড়াইয়া চলিতে 
চাহিতেন। 

তিনি যে কেবল নিজের জন্মতমিন্কি ভোলেন নাই তাহাই নভে, 
নিজের জাতি-গৌরবও বিস্তৃত হইতে পারেন নাই । অমরসিংচের বারত্ে 
তিনি মুগ্ধ, নিজেকে সেই রাজপুত বলিয়া তিনি গৌরবান্বিত বোধ করেন, 
গজসিংহকে তিনি উদ্দীপ্ত ভাবেই বলিষাজেন, “এই বলে" গৌরব অনুভব 
কচ্ছি যে, আমি ধর্দে মুসলমান হ'লেও, আমি জাতিতে এই রঃজপুত) 
এই মনে করে”, যে আমি এই অমবসিংহের ভাই 1” 

মহাঁব২ খা বীর নুদ্ধিমান সেনাপতি, যুছেব ভার লইয়া "আসিয়া 
মূহুর্তের জন্যও বিলাস-বিশ্রামেব কথা চিন্ত; করেন নাই । সেনাপতিকপে 
তিনি নিষ্ট্রতার প্রতিমূর্তি স্ববপ। তাহার চরিত্রে বিপরীত ভান পরিলক্ষিত 
হয়। একদিকে রাজপুতের শোর্ধ-বীর্ধে তিনি ভ্রদ্ধ/ছ্িত, অপর দিকে যুদ্ধ 
যাত্রার প্রাক্কালে তিনি হিন্দ-রাজপুতের কথা স্মরণ করিষা সাবধান বাণী 
উচ্চারণ করিয়াছেন, “হিন্দু । বাজপুত' মেবার। সাবধান । এ জাতির 
সঙ্গে জাতিব সংঘধ নয়,-এ সংঘাত প্রমে থমে। দেখি কে জেতে ।” 
হিন্দুর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধে তিনি সত্য পরধন্ত বিশস্তত হুইয়াছিলেন 
ধর্মে ধর্মে সঘাতও ইহা নহে-_-এক সাম্রাজোর শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্র জনপদের 
সংঘাত-_রাজপুতের পরাজয় ধর্মের পবাজয় সুচিত করে না| 

প্রথমে জন্মকমি মেবার আক্রমণে অনিচ্ছা থাকিলেও নিজের বীধ ও শক্তির 
পরিচয় দানের আকাঙ্ক্ষা! তাহার বরাবরই ছিল। বার বার মেবারে মোগল 
সেনাপতিদের পরাজয় দেখিয়া মেবার জয়ের আকাজ্ফষা যে তাহার মনে 
জাগিয়াছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে তাহার নিজেরই অবস্থগত উদ্িতে, 
“যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হ'ত ।” তাহ] সত্বেও ঘদ্ধ জয় কর্রিয়াও ষে 
তিনি মেবার দুর্গে প্রবেশ করেন নাই তাহাব কৃতিত্ব কল্যাণীর। কলাণী 
মহাবতের অন্তরের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া দিয়াছিল, "আপনার মধ্যে গবী 
মহাবৎ খা যেটুকু, তাই আপনার প্রতিহিংসায় চালিত করেছিল” কল্যাণীর 
স্পষ্ট উক্তি মহাবংকে চমকিত করিয়াছিল, সচকিত মহাবৎ নিঙেকে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, “মে কি। সত্য নাকি” কল্যাণীর কঠিন বাকা তাহাকে 
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কিছুটা অন্থৃতপ্ধ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। সেই অন্ুতাপের মনোভাবই 
তাহাকে অরুণকে রক্ষা করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে 
সত্যবতীর নিকট ক্ষম! প্রার্থনা! করাইয়াছে ; কিছুকালের জন্য তাহাকে উচ্চ 
ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছে, “একবার এক মুহূর্তের জন্য তুলে যাও, 
ষে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, যে তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচারী । শুদ্ধ 
মনে কর, যে তুমি মানুষ আমি মানুষ, তুমি ভগ্নী আমি ভাই।” এই 
অল্পকাল স্থায়ী মহৎ ভাবের প্রেরণাতেই তিনি সালুম্ত্রার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত মহাবতের অহমিকা তাহাকে 
অধিকক্ষণ উচ্চলোকে থাকিতে দেয় নাই। বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহের সহিত জয়- 
লাভে কোন গৌরব নাই ইহা তিনি জানিতেন, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
অন্বীকার করিলে ভীরুতার অপবাদ হইবে না ইহাও তাহার অজানা ছিল না। 
কিন্তু এই মহত্ব তিনি অমরসিংহের বেলায় রক্ষা করিতে পারেন নাই। রানা 
খাতিমান যোদ্ধা, মহাবতের উপযুক্ত প্রতিদন্দী-_' মহাবৎ খার 'প্রতিদ্বন্দী 
ভারতে যর্দি কেউথাকে ত তুমি_-তবু সাবধান-__”, তাই তাহার সহিত 
যুদ্ধ বিমুখ হইলে ভীতির নিন্দা সহা করিতে হইতে পারে। রানার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাব বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন £ জঙ্লাদের ম্যায় 
নিরস্ত্র রান'কে তিনি বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্ত মেবারের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও .রানার নিন্দা বাক্য শুনিয়া তিনি অস্ত্র ধারণ 
করিলেন। রানার ন্যায় সহজে আত্মবিপর্জন দিবার মহত্ব তাহার ছিল 
না। সালুম্ত্রার ক্ষেত্রে তিনি যেমন সহজে অস্ত্র গ্রহণে অস্বীকুৃত হুইয়াছিলেন, 
অমরসিংহের ক্ষেত্রে তিনি যে তাহ! পারেন নাই তাহার অন্যতম কারণ ইহাও 
হইতে পারে ঘষে ভারতে তাহার একমাত্র প্রতিছন্দ্ী অস্ত্রষোদ্ধার সহিত যুদ্ধের 
আকাঙ্ষা তাহার মনের গোপন কোণে সঞ্চিত ছিল £ নিজের শ্রেষ্ঠব প্রমাণের 
সুযোগ গর্বা মহাবৎ হয়তো পরিত্যাগ করিতে চাছেন নাই। তবে যোদ্ধার 
মহত্টুকু তাহার ছিল বলিয়াই রানার অন্তমনক্কতা এবং চাঞ্চল্য দেখিয়া 
তিনি তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। 

মহাবতের অন্তরের দুর্বলতাই তাহাকে হিন্দুর প্রতি বিছিষ্ট করিয়া 
তুলিয়াছিল। হিন্দুর কুসংস্কার, তাহার মৃসলমান বিদ্বেষ তিনি নিজের ব্যক্তি 
সত্তার উপর আক্রমণ বলিয়াই মনে করিতেন। হিন্দুর চিন্তাকে তিনি নিজের 
দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন। হিন্দুর কুনংস্করাই তাহার দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, 
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হিন্দুনারী ষে হিন্দুধর্মেরই নির্দেশে পতির জন্য সর্বরকম দুঃখ বরণ করিয়! লম় 
তাহা তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই--“ঘে ধর্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, 
আত্মজয় ; যে ধর্মের চরম বিকাশ সর্বভূতে দয়া__যে দয় শুদ্ধ মন্ুত্য জাতিতে 
আবহ্ধ নয, সামান্য পিপীলিকাটি বধ কর্তে ষে ধর্ম নিষেধ করে” সেই 
ধর্মের তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার শক্তি তীচ্ছার ছিল না। তাই মুসলমান 
ধর্মের উপর যত বিশ্বাসই তাহার থাকুক না কেন, সত্য-জ্ঞান লাভ করিয়া 
তিনি সে ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। একস্থানে মহাবৎ বলিয়াছেন, “আমি 
ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করে, এট! ঠিক বুঝেছি, যে স্বজাতির 
উপর পীড়ন করে" হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়।৮ 
অথচ সগরমিংহ অন্যত্র বলিয়াছেন, “ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্ষের সেই ধর্ম 
ছাড়বার আগে-_সে ধর্মটী পড়ে' দেখেছিলে কি মহাবৎ খা? মূর্খ-অ নক্ষর 
হয়ে এত ধর্মাধর্ম বিচার তোমার কবে থেকে হ'ল” অনক্ষরের পক্ষে পাঠ 
সম্ভব নয়__লেখকের অনবধানতার জন্য মহাবৎ চরিত্রে কিছু কিছু অসংগতি 
থাকিয়া গেছে। মানণতার কথা কোথাও কোথাও বলিলেও তিনি যুদ্ধে 
অত্যন্ত হিংঅতার পরিচয় দিয়াছেন__মানবেতর না হইলে এইরূপ নিষ্ঠুরতা 
প্রদর্শন সম্ভব নতে। দন্ভই তাহার সদ্গ্ুণগুলির সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে 
দেয় নাই। 


কল্যাণী £ 

কল্যাণী আদর্শ হিন্দু পত্রী। স্বামীই তাহার নিকট ইহচলাকের সমস্ত 
স্থখ-আনন্দের উৎস-__'যৌবননিকৃপ্ধের পিকবর' এবং “্থযুপ্তির-ুখ-জাগরণ? ? 
তিনিই আবার তাহাব উপান্য দেবতা--“চিরজীবনের তপন্ুা।” বিধর্মী 
স্বামীকে উপাশ্ত রূপে গ্রহণ করা যায় কি না এ বিষয়ে প্রথমে তাহার মনে 
বিশেষ সংশয় জাগিয়াছিল, কিন্তু মানসীর নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়! 
কল্যাণী বুঝিল ষে স্বামীপ্রেমে জাতি-ধর্মের পার্থক্য কোনরূপ বিচ্ছেদ দ্বটাইতে 
পারে না। তাই সে দুকণ্ঠে পিতাকেও জানাইয়! দিয়াছিল, “আমি ধর্ম 
জানি না, আচার জানি না। এই মহাবৎ খার সঙ্গে আমার বিবাহ 
হয়েছিল। সেই বিবাহ বন্ধনে ঈশ্বরকে সাক্ষী করে", সেদিন আমরা ছুইজন 
এক হয়েছিলাম । কার সাধ্য সেবন্ধন ছিন্ন করে!” ঈশ্বর যেমন চির 
জ্যোতির্ময়, স্বামীও সেইবূপ কল্যাণীর চিত্তাকাশে চিরজ্যোতিষ্ময় রূপে বিরাজ 
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করিতেছেন £ হিন্দুনারীর এই আদর্শ কল্যাণী নিজ জীবনে বিশেষরূপে 
গ্রহণ করিয়াছিল। তাই স্বামীর জন্য ছুঃখবরণ তাহার নিকট তৃচ্ছ। সত্যবতী 
যেমন মেবারের জন্য 'সৌধ, সম্ভোগ, পিতা, পুত্র ছাড়িয়া চারণীরূপে পাহাড়ে 
পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কল্যাণীও সেইরূপ স্বামীর জন্য পিতৃগৃহ-স্ুখ- 
শান্তি সমস্তই বিসর্জন দিয়া পথে পথে হাটিয়ী৷ ফিরিয়াছে, দস্থ্য কবলে 
পড়িয়াছে এবং সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়াছে । গোবিন্দমিংহ যখন তাহাকে 
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন তখন স্বামীপ্রেমে উদ্দীপিত কল্যাণী 
পিতকে জানাইয়াছিল, “আপনি যেমন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ 
করেছেন, আমি আজ আমার স্বামীর ভন্য সেই মহ! আনন্দময় উৎসগের পথে 
চলেছি।” স্বামীর জন্য ছুংখ স্বীকার করিতে পারিয়া সে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ 
লাভ করিয়াছে । তবে ইহা'ও সত্য যে স্বামীপ্রেম কল্যাণীর অন্তরে এত 
অধিক আবেগ সঞ্চার করিয়াছিল যে মে সতা হইতে অনেকসময়েই 
অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। কোন মানুষকেই সমাজ হইতে, অন্য মান্তষ 
হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কল্যাণী কখন কখন 
তাহা করিতে গিয়াই ভ্রমে পতিত হইয়াছে । তাই সে যখন অত্যন্ত আবেগ- 
তরে বলিয়াছিল, “আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি না, ধর্ম বুঝি না। 
আমার ধর্ম পতি |" 'তার সঙ্গে যদি এর জন্য নরকে যেতে হয়, তাও আমি 
যেতে প্রস্তুত” তখন যে সে জীবন-সতা উদ্ঘাটিত করে নাই তাহা নিশ্চিত। 
সকলের সহিত মিলাইয়া সে স্বামীকে গ্রহণ করিতে চাহে মাই বলিয়া 
তাহাকে আঘাত পাইতে হইয়াছিল। 

স্বামীর প্রতি গভীর বিশ্বাসের ফলেই সে কিছুতেই প্রথমে মনে করিতে 
পারে নাই যে মহাবতের আদেশেই মোগল সৈশ্যরা গ্রামে গ্রামে আগ্চন 
লাগাইয়৷ বেড়াইতেছে এবং নিধিচারে হত্যার তাগুব আরম্ভ করিয়াছে। 
দুঢচিত্তে তাই সে মহাবতের নিকট গিয়৷ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বামীর 
স্বীকারোক্তিতে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছিল। স্বামী প্রেম হইতে জাত 
অন্ত্রষ্টি দিয়! সে 'গর্বা মহাবৎ খা”র রূপটুকুও দেখিয়া! লইয়াছিল। 

স্বামীপ্রেম কল্যাণীর দেশপ্রেমকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পাবে নাই। 
ইহা! সত্য যে গতীর প্রেম থাকিলে ধর্মমতের পার্থক্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 
বিচ্ছেদ স্্তটি করিতে পারে না। কিন্ত কল্পনায় গড়িয়া তোলা স্বামীর 
রূপ ঘদি বাস্তবের সহিত না মেলে, যাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করা 
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হইয়াছিল তাহাকে যদি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয় তবে আর ভক্ভি- 
শ্রদ্ধাকে দৃঢতার সহিত আকৃভাইয়া থাকা যায না। কল্যাণীরও প্রায় 
তাহাই হ্ইয়াছিল। দেশপ্রেমের সহিত ম্বামীপ্রেমের সংঘর্দ তাহার সমস্ত 
মনোজগতকে আলোডিত করিয়া তৃলিয়াছিল। তাই প্রিয়তম স্বামীকেও 
মে কঠিন আঘাত দিয়াছিল, “আপদ্সি এই দেশের সন্তান, আপনার 
ধমনীতে বিশুদ্ধ রাজপুত রক্ত, আপনি তুচ্ছ রৌপ্যের লোভে বিদ্বেষে 
স্বজাতির উচ্ছেদ সাধন কর্তে বসেছেন ।” কল্যাণীর তাই মনে হইয়াছিল 
যে তাহার এবং মহাব্তের মধো আ্বাদাশেব বন্ডের ঢেউ প্রবাহিত হইয়া 
চিরবিচ্ছেদ হাটি করিয়াছে। কিন্ত ইহা সম্পূর্ণ সত্য দর্শন নয়। 
কল্যাণীর স্বামীপ্রেম স্বজাতিকে তুচ্ছ করিতে পারে নাই, আনার তাহার 
দেশপ্রেম স্বামীকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন কবে নাই । মহাবৎুক সে যাহাই 
বলুক না কেন মবমমধেই তাহাকে গভীর ভাবে ভালবাসিত। 

জীবনে প্রথমেই কঠিন আঘাত পাওযাশ কল্যাণী বাজপুত রমণার 
হ্যায় হইয়া উঠিতে পারে নাই । বাজপুতের অগ্লধারণ অর্থই মুসলমানের 
সহিত মুদ্ধমান অবস্থা £ ক্লাণীর ভাহাতে উভয় দিকেই বিপদ । একদিকে 
পিতা-ভ্রাতা-দেশ 'অপর দিকে স্বামী । সুতরাং অন্ত্রের ঝন্ঝনা শুনিলেই 
সে ভীত হইয়া ওঠে । নাটকের প্রথমেই সেই কারণে তাহার আতম্বর 
শোনা গিয়াছে, “না, ও তরবারি রেখে দাও বাবা। আজ হঠাৎ 
তোমার হাতে তববারি কেন? তোমাণ ৪ মুতি দেখলে আমার ভয় 
করে।” তাহার একা থাকিতেও ভঘ্ন কবে, মুসলমান সৈন্যের দৌরাত্মোর 
কথা শুনিয়াও সে ভীত হৃয। কিন্ধ তাহা সকেও মুলতঃ সে রাজপুত 
রমণী । তাই ভয় যখন সত্যই সম্মুখে আসিঘা দাডায় তখন গোবিন্দ 
সিংহের রক্ত তাহার মধ্যে চঞ্চল হইয়া 341 প্লায়নপর গ্রামবাসীদের 
সে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে । মুত্যুপথযাত্রী অজয় যখন তাহাকে 
পলায়ন করিতে বলে তখন সে দঢকঠে জানায়, “তুমি মবে,গমার আমি 
পালাবো দাদ ?” 

কল্যাণী জীবনে যাহা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছে তাহাই হারাইয়াছে। 
স্বামী মুসলমান হইয়া দেশপ্রোহিত1 করিয়াছেন । পিতা এবং দেশের কথা 
মনে করিয়া সে মহাবতের সহিত যাইতে পারে নাই। আবার মহাবতের 
নিকট যখন সে যাইতে চাহিয়াছে তখন তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে 
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অন্বীকার করিয়াছেন। তাহার ভিতরে গভীর স্বামীপ্রেম দেখিয়া পিতা 
তাহাকে গৃহ-ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। পিতৃগৃহচ্যুত কল্যাণী ভ্রাতাকে আশ্রয়- 
রূপে পাইয়া পথে বাহির হইল এবং এই পথেই তাহাকে হারাইল। গভীর 
হন্তাশায় আচ্ছন্ন হইয়। সে তাই নিজেকে গৃহে অকল্যাণের শিখা", “মবারের 
ধুমকেতৃ” এবং পৃথিবীর সর্বনাশ বলিষ মনে করিয়াছে । 

পিতা গোবিন্দসিংহও মৃত্যু বরণ করিলেন। সকল হারাইয়া কল্যাণী 
মানসীর নিকট সেবাধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়! সাত্বনা লাভের চেষ্টা করিল। 
কল্যাণীর দুংখময় জীবনে মহৎ ভাবনার বীজ রোপণ করিল মানসী । পরার্থে 


জীবন উৎ্পর্গ করিয়া কলাণীও জীবনে সার্কতার সম্ভাবনা দেখিতে 
পাইল । 


সত্যবতী 2 


সতাবতী চরিত্রটি সজীব, প্রাণবন্ত এবং তাহার পদক্ষেপ বেশ দু | 
প্রথমেই তাহাকে নাটকে প্রবেশ করিতে দেখি চারণের দলের সহিত-_রাজপুত 
গৌরবের এঁতিহ্পূর্ণ সংগীত তাহাদের কণ্ে। জীবনের সমস্ত স্থথ-শাস্তি ত্যাগ 
করিয়া জাতি এবং দেশের সেবা করিতে সে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়! বেড়ায়। 
মোগলের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্ধ,দধ করিয়া] তোলাই তাহার জীবনের 
সাধনা । যত বিপদই আস্বক না কেন রানা প্রতাপের পুত্র কখনও পিতার 
দুঢতা ধিশ্বৃত হইবেন ন1 ইহাই তাহার গভীর বিশ্বাস, "রাণ। প্রতাপসিংহের 
পুত্র বাস্তবিক মোগলের সঙ্গে সন্ধি কর্বার কল্পনাও কর্তে পারেন ' হ'তে পারে 
না। নিশ্চয় কোন ভ্রম হয়েছে।” কিন্তু ষখন সে দেখিল যে রানার সন্ধি 
প্রচেষ্টা ভ্রম নহে, একাস্তই সত্য, তখন সে উত্তেজিত হইয়! উঠিল, সমস্ত রীতি 
ভুলিয়! গিয়া রানাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, “সামন্তগণ ' রাণ! উদয়সাগরের 
প্রাসাদকুঞ্জে শুয়ে বিলাসের স্বপ্ন দেখুন । আমি তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে 
ষাব।” 

অশ্সিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ধ সত্যবতীর বাণী। বীরত্বের গৌরব সে সমস্ত 
দেহ-মন দিয়া অনুভব করে। বীরের রক্তপাতে যখন সকলে শোকগ্রস্ত 
তখনও সত্যবতীর চিত্ত-উদ্বোধনী বাণী শ্রুত হয়, “বীরের রুক্তই জাতিকে 
উর্বর করে! দুঃখ দে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই 
দ্নেশের, ঘে দেশের বীর মরে না।” সত্যবতীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পূথক। নিজের 


তূমিকা ৫৯ 


পুজের মৃত্যু সম্ভাবন। দেখিয়াও সে বিচলিত হয় না: মুতের দুর্বলতাকে জয় 
করিয়া সে পুত্রকে বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণে উতৎমাহিত করে। 

যেখানে দুর্বলতা সেখানেই সত্যবতীর উৎমাহ বাণী শোন। যায়। 
রানাকে বার বার যুদ্ধে উদ্ধ,দ্ধ করিয়াছে সে, গোবিন্দসিংহের পুত্রের মৃত্যুতে 
মেই তাহাকে প্রেরণা যোগাইয়াছে--মেঁবারের শঙ্কিত সন্স্ত গ্রামবাসীদের 
প্রাণে তুলিয়াছে সাড়া । পরাতৃত হইবার পরও শোকগাথা গাহিয়া সে বাহির 
হইয়াছে পথে পথে: জাতিকে কখনও যেন মে নিজীব হইয়া পড়িতে 
দিবে না। 

সত্যব্তীর দেশাত্মবোধ তাহার মাতৃহ্ৃদয়ের কোমলতাকে নিঃশেষ করিতে 
পারে নাই । দেশপ্রেম নিজের দেশকে ভালবাসিতে শিখায়, দেশের মানুষকে 
ভালবাসিতে শিখায়-নিজের সন্তান জদয়ের আরও নিকটে সরিয়া আসে। 
সত্যবতীর দেশপ্রেম নিছক তত্রক্ূপে আসে নাই, ইহা তাহার জীবনে সত্য- 
রূপে দেখা দিয়াছে_সে দেশপ্রেম সরস, নিজের প্রাণের রসে সঞ্জীবিত। 
কঠিন কতব্যে রত থাকা সত্বেও তাহার অন্থরের নারী সজীব ছিল বলিয়া সে 
মহাবংকে ক্ষমা না করিয়া পারে নাই । মহাবৎ তাহার দেশের শত্রু হইলেও 
স্েহের ভ্রাতা__অন্তাপের অনলে সে দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া সত্যবতী তাহাকে 
মার্জনা করিয়াছিল। 

পিতার মোগল-দাসত্ব গ্রহণে সে অত্যন্ত লঙ্জিত, নিজের জীবনের 
আচরণের ছারা সে পিতার মনও স্পর্শ করিয়াছিল। সগর যে মহৎ জীবনের 
সন্ধান পাইলেন তাহাতে তাহার হাতও কিছুটা আছে । বিনা যুদ্ধে চিতোর 
দুর্গ একরকম সে-ই উদ্ধার করিয়। দিয়াছে । 

এব্ধূপ তেজস্থিনী নারীর মধ্যেও নাট্যকার এক আকস্মিক এবং অসম্ভব 
পরিবর্তন ঘটাইলেন। মেবারের পরাজয়ের পর তাহারই মুখে মোগলের জয়- 
ধ্বনি শোনা গিয়াছে । একসময় কেবল বাজার জন্যই দেশের লোক যুদ্ধ 
করিত এবং রাজার পরিবর্তন ঘটিলে তাহা স্বচ্ছন্দে সকলেই মানিম্া লইত। 
কিন্তু মত্যবতীকে এইরূপ সাধারণের সহিত মিলাইয়। ফেল। উচিত হয় নাই। 
মেবারের বীর কন্তা পরাজিত হইয়াও পুনরায় রাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন দেখিবে 
ইহাই তো! স্বাভাৰিক। সত্যবতী কিন্ত পরাজয়ের পর একেবারে মোড় 
ফিরিয়াছে, হেদায়েৎ আলিকে সে বলিয়াছে, “মোগলের জয় হোক । যতদিন 
মেবার স্বাধীন ছিল, আমরা যুদ্ধ করেছি। এখন মেবার একবার ঘখন 
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অবনত শিরে মোগলের প্রতুত্ব স্বীকার করেছে, তখন মোগলের সঙ্গে আর 
আমাদের বিবাদ নেই।” পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সত্যবতীর অন্তরের 
স্বদেশপ্রেম নিঃশেধিত হইয়া] গিয়াছে । সত্যবতীর এই পরিবর্তন মন মানিয়া 
লইতে চাহে না। 


মানসী £ 

কল্যাণীর অন্তরে যেমন স্বামীপ্রেমের প্রাধান্য, সত্যবতীর মধ্যেও সেইরূপ 
প্রাধান্ত পাইয়াছে দেশপ্রেম । মানসীর জীবনে সার্করপে দেখা দিয়াছে 
বিশ্বপ্রেম । সে ভিখারিণীকেও মা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার সঙ্গের 
বালকটিকে প্রত্যহ দেখিতে চাহে। মায়া মমতা প্রীতিতে তাহার অন্তর 
পরিপূর্ণ । 

পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে চায় মানসী । তাই সে অতিথিশালা 
খুলিয়াছে, নিজের হাতে অতিথিদের খাগছ্চ না দিলে তাহার মনের তৃপ্চি 
হয় না। রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও সে আহতদের শুশ্রধার কাজ 
নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করে। যাহারা মৃত্যুবরণ করিবে তাহাদের জন্য কিছু 
করা কাহারও সাধ্য নয় কিন্তু যাহারা আহত হইবে তাহাদের দুঃখ লাঘব 
করিয়া সে সুখী হইতে চাহে । যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিপদের দিনেও সে কুষ্টাশম 
স্থাপন করিয়া সেবাকার্নকে ব্যাধি দান করে। মোগল-রাজপুতের ছ্ন্থে যে 
হিংশ্রতার পরিচয় পাঁওয়া যাইতেছে তাহার সমস্ত কার্ই যেন তাহার 
প্রতিদ্বন্দ্িতা করিতে চায়। পরহিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই তাহা লক্ষ্যঃ 
কল্যাণীকে সেকথা সে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে, “পরকে স্থখী করেই প্ররূত 
স্থখ। নিজেকে সুখী কর্ধার চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়।” 

অজয়কে মানসী ভালবামিত, সেকথা স্পষ্ট প্রকাশ না পাইলেও তাহার 
'মাভাস অনেকবারই পাওয়া গিয়াছে । পরের জন্য জীবন উৎ্সর্গের আকাঙ্কায় 
সে ব্যক্তি্ত জীবনের স্থখের কথা স্মরণ করিতেও চাহে নাই। বিবাহকে সে 
তুচ্ছ বলিয়! মনে করিয়াছে । বিশেষকে ছাড়িয়া সে নিবিশেষের দিকে হস্ত 
প্রসারিত করিয়া দিয়াছে । আঘাত তাহাকে পাইতে হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
জীবনকে এমন সামপ্রস্য. দান মে করিতে পারিয়াছিল ষে সংযত হইতেও 
তাহার বিলম্ব হয় নাই। অজয়সিংহের মৃত্যুতে সে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল 
সন্দেহ নাই, কিন্ত নিজের অস্তরস্থ শক্তিতে নির্ভর করিয়া সে সহজেই নিজেকে 
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সংযত করিয়া লইল, “আমার উপর দ্রিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে । আবার 
সমুদ্রের সেই মৃদু গম্ভীর অনাদি সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি-_শতগুণ মধুর! মেঘ 
কেটে গিয়েছে ।......আমার কর্তব্যপথ আজ জীবনের ক্ষুদ্র স্বখ-ঢুঃখের সীম! 
ছাড়িয়ে, বহুদূরে প্রমারিত দেখছি!” মানলী যে কতোখানি স্বস্থ তাহ৷ 
সহজেই অনুমান করা যায়। 

মানুষের সংসারকে মানশী মায়া বলিয়া মনে করে নাঃ যদ্দি তাহ! মায়াও 
হয় তবে তাহা মনোহর, অপূর্ব। সংসারে বহু ছুঃখী-লোভী মানুষ আছে, 
তাহাদের হৃদয়কে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করাকেই সে মানবজীবনের কর্তব্য 
বলিয়' মনে করে। প্রক্কতি জগতের সৌন্দর্য মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য 
শট হয় নাই-মানুষের ভিতরকার যাহা কিছু স্থন্দর পৃথিবীর রশ্মি স্থগন্ধ 
ঝঙ্কার তাহাই প্রতিনিয়ত গড়িয়া তুলিতেছে বলিয়া মানলী মনে করে। 

মান্য দীন-ছুঃখী, যেকোন মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করিতে পারে। তথাপি 
মানষের জগতে কত না সংঘর্ষ! যাহাদের শোণিতের সঙ্গে মৃত্যুর বীজ 
মিশিরা আছে তাহারা পরম্পরকে ভালো না বাসিয়াকি করিয়া ঘ্বণা করে 
তাহা মানলী ভাবিয়া পায় না। মানুষের এই ক্ষুদ্রতা-হিংঅরতা মানসীর 
অন্তরে ঈশ্বরের উপর ক্ষোভ জন্মাইয়া দেয়। সে অভিযোগ করিয়া বলে, 
"মানুষ নিবিবাদে মানুষকে হত্যা কচ্ছে, আর তুমি তাই নীরব হয়ে-দীড়িয়ে 
দেখছ দয়াময় । নীল আকাশ ভেদ ক'রে বিশ্বে পাপের ভৈরব বিজয় হুষ্কার 
উঠছে, আর এখনও তুমি তার গলা টিপে ধচ্ছ না” এই ঈশ্বর বিশ্বাসই 
তাহাকে দংষত করিয়াছে, সমস্ত কিছু সন্ষ্ট চিত্তে মানিয়া লইতে শিখাইয়াছে, 
পরাঞ্জিত পিতাকে তাই সে অতি সহজেই সান্বনা দিতে পারিয়াছে। এই 
ঈশ্বর বিশ্বা তাহার স্বজ্ঞা, অন্তর্ৃষ্টি জাগ্রত করিয়াছে। চিত্র দেখিয়া সে 
তাই চরিত্র বলিয়া দিতে পারে। ঈশ্বর বিশ্বাস তাহাকে জ্যোতির্ময়ী শিখায় 
পরিণত করিযাছে, অজয়ের €প্রম-দৃষ্টি সেই জন্যই মানসীর মধো ঈশ্বরের মহিমা 
দেখিয়াছে, “ঈশ্বর তোমার আত্মার প্রভায় সমুজ্জল তোমার দেহখানিকে 
তোমার আত্মার আবরণ করে" গড়েছিলেন, পাছে সেই আত্মার অনাবৃত 
তীর-জ্যোতিঃ জগতের পক্ষে অসহ্য হয়।” মানসীর আচরণে এশী শক্তির 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, মানসী নিজেও তাহার মহৎ কর্মে প্রেরণার উৎস 
সন্ধান করিতে পারে নাই। রানা তাহাকে স্বর্গের রশ্মি বলিয়। মনে 
করিয়াছেন। 
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যুদ্ধে পরাজয়কে মানসী তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। শোৌণিতপাত করিয়াও জাতি 
উন্নতি লাভ করে না। যে জাঁতির উদার বেগবান ধর্ম আচারের বন্ধনে আবন্ধ 
হয় সে জাতির পতন অবশ্স্তাবী। ক্ষুদ্রতা, স্বার্বোধই মানবজীবনে পতনের 
কারণ ; উদারতা, এঁক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ব্যতীত জাতির উন্নতি সম্ভব নয় 
ইহাই মানসীর দৃঢ় বিশ্বাস। জাতীয় জীবন হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়। 
বিশ্বপ্রেম পুষ্ট হয়। রাজপুতে রাজপুতে সংঘর্ষ, ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হইতেই 
সমগ্র রাজপুতানা ধ্বংস হইয়াছে-_স্থতরাং মানবজীবনে পরম্পরের মধ্যে প্রেম 
ব্যতীত মানবজাতির উন্নতিও সম্ভব নয়। তাই মানসীর শিক্ষান়্ শিক্ষিত 
চারণীদের কঠে শোনা যায়, “গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই-আবার তোরা 
মানুষ হ'।” 

মানসীর বিশ্বপ্রেম তাহার অন্তরে সমতা আনিয়াছে--সমস্ত ধর্মই এক 
অনাদি ধর্মের সহিত যুক্ত বলিয়া সে তাই মনে করে। প্রেমের জগন্ডেও 
স্থন্দর-কুতৎসিতের ভেদ আছে বলিয়া সে মনে করে না, “প্রেমের রাজ্যে স্থন্দর 
কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই ।” ভালোবাসা কখনও পাপ হইতে পারে না। 

মানসীর মধ্যে একটা ছেলেমানুষী ভাব আছে, উৎসাহ লাভের আশায় 
সে অন্যের গ্রশংস। চায়; কল্যাণীকে সে বলিয়াছে, “আমায় প্রশংসা কর 
কল্যাণী। আমার কাজ অনুমোদন কর। আমার হৃদয়ে বল দাও”, মেবারের 
রাজকন্যার গ্ততিপাঠ .পথে-ঘাটে শোনা যায় অজয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া 
মানসী বলিয়াছিল, “আমি একদিন শুস্তে পাই না?” কিন্তু ছেলেমান্ুষী 
এবং কোমলতা সত্বেও তাহার মধ্যে যথেষ্ট দৃঢতার পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে । 
আত্মপ্রচার ষে সে সত্যই চায় না তাহা'র পরিচয় পাওয়া যায় ছবিওয়ালীকে 
তাহার চিত্র অন্কন করিতে নিষেধ করায়। কর্তব্যের আহ্বান শুনিয়া সে 
সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হয়। অন্তরের প্রেরণ! তাহাকে পথ নির্দেশ 
করে। কিন্তু চরিত্রটি সমস্ত মহিমা সত্বেও প্রাণবন্ত, সজীব হইয়া উঠিভে 
পারে নাই। 


'গ্োবিন্দসিংহ £ 

সালুম্ত্রাপতি চন্দাবৎ সর্দার গোবিন্দসিংহ বীর সেনাপতি । প্রতাপসিংহের 
পার্থে থাকিয়া তিনি বহু যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের গৌরব অর্জন করিয়াছেন। 
শক্রর সহিত সন্ধি রানা প্রতাপ জানিতেন না, গোবিন্দসিংহও জীবনে 
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তাহ ক্বীকার করেন নাই। সত্যকার ম্বাধীনতার পুজারী যাহার! তাহার! 
স্বাধীনতা অপহরণের অপচেষ্টাকারী শক্রকে কখনো বিশ্বাস করেন না। 
স্বাধীনতাই গোবিন্দের জীবনের আদর্শ, জীবন থাকিতে সেই আদশশচ্যুত ছিনি 
হইতে পারিবেন না। অথচ রানা] অমরসিংহ সন্ধি করিতে ইচ্ছুক । সার! 
জীবন তরবারির ঝনৎকার, ভেরীর উভরব নিনাদ, অশ্বের হ্থেষো, মৃত্যুর 
আতধ্বনি শোনার পর সন্ধির প্রস্তাব গোবিন্দসিংহের নিকট অসহা মনে হয়। 
গোবিন্দ তাই বলিয়াছেন, “গোবিন্দসিংহ জীবিত থাকতে সে স্বাধীনতা বিক্রয় 
করবে না।” 

মোগল বার বার মেবার আক্রমণ করিয়াছে, বুদ্ধ গোবিন্দও বার বার 
রানাকে উত্সাহ দিয়াছেন। লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র পাচ হাজার সৈন্য 
লইয়া যুদ্ধ করা যায় না তাহা! তিনি জানেন কিন্ত মৃত্যুর গৌরব তো কেহ 
কাড়িয়া লইতে পারিবে না। দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খল মুক্ত রাখাই ছিল 
গোবিন্দের একমাত্র আকাজ্ষা! £ জীবনদান অতি তুচ্ছ, কিন্তু জীবন দিয়াও 
মাকে রক্ষা করা যাইবে না ইহাই তাহার ছুঃখ, “আমরা যুদ্ধ কবো। আমরা 
মর্বো কিন্ধ ছুঃখ এই যে, তনু মাকে বাচাতে পাবো না!” 

দেশের সমুদ্ধির কালে দেশের মানুষের স্থখ-শাস্তি বজায় রাখিবার জন্য 
রানা মোগলের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ- 
সিংহের নিকট এই স্ৃখ-শান্তির কোন অর্থ নাই। মানবজীবনের আদর্শ স্থখ- 
শাস্তি নয়, মর্ধাদাোবোধ এবং আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা। পরাধীন জাতির পক্ষে 
এই ছুইটির কোনটি করাই সম্ভব নয়। গোবিন্দের ধারণা স্থখ-শান্তি ভীরুর 
আকাজ্িত হইতে পারে কিন্তু বীর কখনও স্বাধীনতার বিনিময়ে স্থখ-শাস্কি 
চাহেন না। তিনি নিজে স্বাধীনতার জন্য প্রতাপের পার্থে থাকিয়। দুঃখের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব করিয়াছেন, বিপদের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছেন__“পঞ্চবিংশতি বৎসর 
আমি ছুঃখের পরম স্থখ অনুভব করেছি।” নিজের মত করিয়াই তিনি সমস্ত 
জাতিকে দেখিতে চাহিয়াছেন, তিনি বিশ্বাম করেন ষে, স্বাধীনতার জন্য 
দেশের মানুষ নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগের আনন্দ অঙ্গতৰ করিবে । 

অমরসিংহের রাজত্বকালের স্থখ-শান্তি-স্বচ্ছন্দত! অপেক্ষা প্রতাপের রাজন্তব- 
কালের যুদ্ধের ঝড়-ঝঞ্ধা তাহার নিকট অনেক অধিক প্রিয় এবং গৌরবের । 
অতীত গৌরবের দেবতার কুটিরগুপি ভাঙিয়া সস্তোগের নাট্যভবন নির্বিভ 
হইতেছে দেখিয়া গোবিন্দসিংহ শোকগ্রন্ত । এই আদর্শের পরিবর্তন গোবিল্সা- 


৬৪ তভূমিক। 


সিংহ একেবারেই সহ করিতে পারেন নাই। তাই ব্যথিতচিত্তে তিনি 
বলিয়াছেন, “এখন দেখ.ছি একটা ভ্রিয়মান গৌরব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাদের 
পানে নিক্ষল করুণ নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।” তথাপি তিনি 
পূর্ব গৌরব রক্ষার জন্য এঁশী শক্তির সহায়তা চাহিয়াছেন, “মেবার ! মোগল- 
প্রভৃত্ব স্বীকার কর্বার আগে একট! বিরাট ভূমিকম্পে ধ্বংস হ'য়ে যাও ।” 
নিজেদের পুরুষকারের উপরও ভরসা তাহার কম নয়, আত্মশক্তিকে এড়াইয়া 
কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিতে তিনি কিছুতেই চাহেন নাই, “সামস্তগণ 
প্রতাপসিংহের পুত্রকে এ অপষশ থেকে রক্ষা কর। দূর কর এ বিলাস, 
ভেঙে ফেল এসব খেল্না।” গোবিন্দসিংহের ব্যক্তিত্বের পরিচয় উতৎ্সাহ- 
উদ্দীপন দিবার ক্ষেত্রে বিশেব করিয্া পাওয়া গিয়াছে। 

গোবিন্দসিংহের স্বাধীনতার আকাজ্কা এত অধিক যে মেবার স্বাধীন 
থাকাকালীনই তিনি মৃত্যুবরণ করিতে চাহেন। অশক্ত দেহেও তিনি 
মহাবৎকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন নিতাস্তই মৃত্যুলাতের আকাঙ্ষায়। 
জামাতা মহাবৎ দেশের শক্র বলিয়া তাহার অন্তর অত্যন্ত বেদনার্ত ছিল__ 
জীবন থাকিতে তিনি কিছুতেই মহাবৎকে উদয়পুরের ছুর্গে প্রবেশ করিতে 
দিবেন না। বহু যুদ্ধের বীর নায়ক সামান্য সৈনিকের হাতে মৃত্যু চাহেন 
নাই; গৌরবপূর্ণ, মহিমময় মৃত্যুই ছিল তাহার কাম্য । 

মুসলমানের বিরুদ্ধে গোবিন্দমিংহের ক্রোধ নিছক জাতিবৈরিতা মাত্র নয়। 
মোগলের জিগীষ! দেশকে শ্মশানতূমিতে পরিণত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধ! করে 
নাই, দহ্থার ন্যায় বার বার তাহার] মেবারকে পদদলিত করিতে চাহিয়াছে। 
আক্রমণকারী মোগলের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা দেখিয়াই তিনি ঘোরতর 
মোগল বিদ্বেষী হইয়া! উঠিয়াছেন-_-সেই মোগল-বিদ্বেষই মুসলমান বিদ্বেষে 
পরিণত হইয়াছে । এই আক্রমণকারী মুসলমানের সহায়ক মাত্রই গোবিন্দের 
নিকট দ্বণ্য অধম বলিয়া বিবেচিত । কন্তা স্বামী বলিয়া এখনও মহাবৎকে 
পূজ। করে"জানিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ--জীবনে যিনি স্বাধীনতার আদশচ্যুত 
হন নাই তাহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক । তাই কন্তার মনোভাব অসহা মনে 
হওয়ায় তাহার প্রতি গভীর স্সেহ-গ্রীতি সত্বেও তিনি তাহাকে গৃহত্যাগ 
করিতে আদেশ দেন। তাহার দেশাত্মবোধ পতিব্রতার অন্তরের সত্যকে স্পষ্ট 
করিয়া দেখিতে দেয় নাই। আঘাত পাইয়। তিনি তাহার ভ্রম নুঝিয়াছিলেন। 
তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন ঘষে যত বিরোধিতাই থাকুক না কেন কাহারও 
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অন্তরের গভীর নিষ্টাকে অপমান করিতে নাই। কল্যাণীকে সেই জন্যই 
তিনি পুনরায় বক্ষে টানিয়। লইয়াছিলেন। 


অন্তরের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ধরিয়া রাখিবার মতো শক্তি গোবিন্দের 
দেহে তখন ছিল না। তরবারি ধারণ করিয়া মোগলকে বাধ! দিবার 
আকাজ্ষা1! জাগে কিন্ত বৃদ্ধের অশক্ হাতে তরবারি আর ঘোরে না, দেহ 
টলিয়। যায়-__-ইহাই গোবিন্দসিংহের জীবনের ট্র্যাজেডি £: “আজ আর আমার 
সেদিন নাই ।***এই জরা বিকম্পিত হস্তে আমার সে তববারি আর সোজা 
ধরে রাখতে পারি না|” অথচ গোবিন্দসিংহেব পক্ষে সেদিনটির আজ কতনা 
প্রয়োজন ছিল ! 


কিন্ক এই বীর চরিব্রটিকে নাট্যকার শেষ রক্ষা বরিতে দেন নাই। 
পুত্রের মৃত্যুতে তিনি সম্পূর্ণ বিচপিত হইয়া পড়িরাছেন। কন্যা গৃহ ছাড়া, 
পুত্র মৃত-__ছুঃখের কথা সন্দেহ নাই । কিন্তু বীর পুত্রের আর্তরক্ষার মৃত্যুবরণে 
গোবিন্দসিংহের পক্ষে এপ বিচলিত হওয়া কিছুতেই শোতন হয় নাই। 
দেশের জন্য প্রাণ দান ধাহার জীবনের আদর্শ, পুত্রের মৃত্যুর ব্যথা তাহাকে স্পর্শ 
করিলেও বীব পুত্রের মৃত্যু গৌরবও তো তিনি অনুভব করিবেন । গোবিন্দ- 
সিংহের মধ্যে সে ভাব একেবারেই দেখা যায় নাই। এই মৃত্য তীহার 
জীবনের মূল ভিত্তি যেন নাড়াইয়! দিয়াছে : ইহা বীর হৃদয়ের পরিচায়ক 
নহে। দৃশ্টটিকে করুণ করিয়া তুলিবাব আগ্রহে নাট্যকার চরিত্রটিকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। 


প্রতাপসিংহের পার্থে থাকিয়া বহু বৎসর যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার আদর্শে 
উদ্ধদ্ধ হইলেও গোবিন্দসিংহও যেন মনে করেন একবার পরাধীন হইলে 
চিরকাল তাহাই থাকিতে হইবে। পরাতৃত হইলেও পুনরায় স্বাধীন হইবার 
ষে চেষ্টা করিতে হয় ইহ যেন তাহার অজান] ছিল--“অজয়, মোগল দিলীর 
রাজা, জানি। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, জানি। কিন্তথ্মবার 
রাজ্য এখনও স্বাধীন।” অর্থাৎ একবার পরাধীন হইবার পর স্বাধীন হইবার 
চেগ্াকে তিনি বিদ্রোহ এবং পাপ বলিয়া মনে করেন। ইহা সে সময়কার 
সাধারণ মানুষের কথা হইতে পারে কিন্তু স্বাধীনচেতা বীরের মনোভাব 
কিছুতেই নয়। স্থতরাং চরিত্রটিতে যে অসংগতি দেখা দিয়াছে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 
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স্বাথপর সগরপিংহ্‌ মৃত্যু ভয়ে ভীত ছিলেন। স্বার্থ তাহাকে জীবন রক্ষা 
করিবার মন্ত্রট শিখাইয়াছিল । তাই দেশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি মোগলের 
দাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। যুদ্ধ এবং ছুঃখ স্বীকার তাহার পক্ষে ভয়ের 
বিষয় ছিল। দেশের ইতিহাস ধা এতিহ্‌ সম্বন্ধেও তাহার কোন জ্ঞান ছিল 
না। কিন্তু স্থবিধা পাইলেই নিজের ভীরুতা তিনি গোপন করিতে চাহিতেন, 
অরুণকে তাই তিনি দন্ত করিয়া! বলিয়াছিলেন, “আমার যুদ্ধ কর্তে কর্তেই 
জীবনট। কেটে গেল।” বিপদে পড়িলে অতি ম্হজেই অবশ্য তিনি নিজের তুর্ব- 
লতা! স্বীকার করিতে দ্বিধা করিতেন না। তাহাকে চিতোরের ছৃর্গে গিয়। রানা 
হইয়া বসিতে হইবে শুনিয়৷ ভীত-চকিত হইয় স্বীকার করিলেন, “যুদ্ধ পাছে 
কর্তে হয়, সেই ভয়ে আমি নিধিবাদে মোগলের কাছে এসে গলাট। বাড়িয়ে 
দিলাম।” প্রাণ রক্ষাই উহার একমাত্র সমস্ত। ছিল-সর্বপ্রকার খ্যাতিও তিনি 
তাহার তুলনায় তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতেন। চারণ-চারণীরা '্রতাপের 
কীতিগাথা গাহিয়] বেড়াইতেছে এই কথা শুনিয়াও তাহার কোন পরিবর্তন 
হয় না_ মৃত্যুর পর সেই গান শুনিবার উপায় নাই। স্ৃতরাং যেগান তিনি 
শুনিতে পারিবেন না তাহার জন্য মৃত্যুবরণ তিনি মূর্খতা বলিয়াই মনে করেন। 
তবে মূলতঃ সগরসিংহ মন্দ লোক ছিলেন না, যুদ্ধ করিতে অর্থাৎ প্রাণ দানের 
তরস৷ যদ্দি তাহার থাকিত তবে তিনি নিশ্ঘ্ই দেশ পরিত্যাগ করিতেন 
না, “যুদ্ধ যদি কর্তে হুবে, ত” নিজের দেশের পক্ষ হ'য়ে না লড়ে” তার বিপক্ষেই 
যুদ্ধ কর্তেই বা যাবো কেন?” স্থতরাং তাহার মধ্যে দেশাত্মবোধ একেবাবে 
ছিল ন। তাহা নহে; সাহনের অভাবই তাহার জীবনের শ্রে্ঠতম কলঙ্ক এবং 
এই দৌষই তাহার চরিত্রের সমস্ত ত্রুটির মূলে লক্ষিত হয়। 

মোগলের চরিব্রও হিশি জানিতেন-কোরাণে যে উদারতার কথ। আছে 
তাহা মুসলমানরা বড় অন্থমরণ করিত না। ধর্মের মহৎ প্রেরণা এবং 
উদারচ্চার পরিচয় দিয়া তাহারা বিধর্মীকে মুসলমান করিত তাহা নহে, রাজ- 
নৈতিক কারণে বলপ্রয়োগে হিন্দুকে মুনলমান করাই ছিল তাহাদের নীতি। 
হিন্দু ধর্মের প্রতি সগরের প্রীতিই তাহাকে মুসলমান হইতে দেয় নাই। 
মোগলকে বা মুসলমানদের বড় মনে করিয়া তিনি তাহাদের পক্ষে যোগ দেন 
নাই__তাহাদের শক্তিশালী মনে করিয়াই তিনি দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। 

নিজের অনিচ্ছা সব্বেও যখন তাহাকে চিতোর দুর্গে যাইতে হইল তথন 
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তিনি অস্তরের গভীরে পরাধীনতার বেদনা অন্নভৰ করিলেন। বুঝিলেন ষে 
তিনি মোগলের হাতের যন্ত্র মাত্র, শাস্তি লাভের আশায় তিনি ষে কাজ করিয়া- 
ছিলেন তাহা শাস্তির প্রকৃত পথ নহে। অত্যন্ত ক্ষব্ধ কে তাই তিনি 
আবছুল্লাকে বলিয়াছিলেন, “এই অত্যন্ত নীচ কাপুরুষের কাঁজ-_মুঠোর মধ্যে 
আমাকে পেয়ে-_শেষে রাণা করিয়ে দেওয়1৭” 

কিন্ত চিতোর দুর্গে একরকম কয়েদ থাকার ছুর্তাগ্য সত্বেও মগরসিংহের 
যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। এইখানেই তাহার জীবনবোধে আমূল পরিবর্তন 
দেখা গেল। রাজপুতের জীবনযাত্রীর ইতিহাস, হিন্দুর মহৎ ধর্মভাব তাহাকে 
উদ্বদ্ধ করিয়া তুলিল। রাজপুতের দেশাক্মবোধ, মাতৃতৃমির জন্ তাহাদের 
আত্মদান তাহাকে নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিল। অপরাধ- 
সচেতন হইয়া .ওঠায় কল্পনায় তিনি পূর্ব পুর বীরদের দেখিতে লাগিলেন, 
প্রতাপের খড়েগর বিদ্যুৎ ঝলক তাহার অন্থরের কুদ্মাটিক| দূর করিয়া দিল। 
অকপট চিত্তে তিনি স্বীকার করিলেন, “আমার আজ চোখ ফুটেছে । আমি 
আজ মাকে চিনেছি। আজ থেকে পরদন্ত নিগৃহীত রুপা হৃদয় থেকে ঝেড়ে 
ফেলে দিলাম। আজ থেকে দেশের সঙ্গে ছুঃখ দারিদ্র্য, অনশন বেছে 
নিলাম ।” 

চিতোর দুর্গ তিনি অমরসিংহের হাতে তুলিয়া দিয়া ফকির বেশে 
বাহির হইয়৷ পড়িলেন। জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছেন 
তাহা রানাকে দিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। ইহা বিশ্বাসঘাতকতা নয় 
কারণ ন্যায় যুদ্ধে চিতোর দুর্গ আকবর অধিকার করেন নাই । সগরের স্যায়- 
অন্যায় বোধও জাগিয়া উঠিয়াছিল-_সমস্ত মালুষটাই ফেন মহৎ উদাহরণের 
প্রেরণায় জাগ্রত হইয়ছিল। ভিতরের মানুষটার জাগরণে ত'হার 
স্বার্থবোধ, ভয় এবং কোন প্রকারে বাচিয়া থাকিবার আকাজ্কা দূর হইয়া 
গিয়াছিল। যিনি তরবারি ধরিবার ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া মোগলের বশ্যতা 
স্বীকার করিয়াছিলেন তিনিই স্বেচ্ছায় অপরিচিত কল্যাণীকে রক্ষণ কবিভে 
দন্থাদলের অস্ত্রাধাতে আহত হইয়া তৃপতিত হইলেন । 

আত্মত্যাগের পথে পদক্ষেপ মাত্রই সগবের কর্ণে দেশের আহ্বান পৌ ছিয়া 
গেল: আজ মাতৃভূমির ভাবরূপ দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ। যেরূপদ্ছিনি 
দেখিয়াছেন সে রূপ তিনি পুত্র মহাবৎ খাকেও দেখাইতে চাহেন। ঘভিনি 
মুসলমানের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন বলিয়াই মহাবঘ মুনলমান 
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হইয়াছিলেন। উভয়েরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। সগর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ত 
করিয়াছেন, মহাবংকেও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তাহারই, “আমি আমার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছি। আর তোমায় বল্‌্তে এসেছি, ষে তুমি তোমার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।” 

সগরপিংহের সত্য দৃষ্টি খুলিয়া্গিয়াছে তাই মহাবতের ন্যায় তিনি হিন্দুর 
বিকৃত আচরণের সন্ধান করিয়া বেড়ান নাই, তিনি হিন্দু ধর্মের গভীর সত্যট্রকু 
দেখিয়! লইয়াছেন। হিন্দুধর্মের উদারতা, তাহার বিশ্ববোধ, তাহার আত্ম- 
সংযমের উপদেশ, অহিংসা এবং সর্জীবে সমতাবোধ তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি 
করিয়াছেন £ কোন ধর্মের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষ নাই ইহাও তিনি বুঝিয়াছেন। 
উচ্চ আদর্শবাদ তাহার মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটাইয়াছে ষে সত্যের জন্য প্রাণ- 
দান এখন তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গেছে। সম্রাটের রাজকীয় মর্ধাদীও 
আর তাহার নিকট ভীতিজনক নয়, তিনি এখন সত্যের দুঢ়তায় দণ্ডায়মান । 
রাঁজপুতের, হিন্দুর জীবন-কথা, ন্যায় পরায়ণতা, ত্যাগশীলতা তাহাকে উদ্দ্ধ 
করিয়াছে স্বার্থ আর তীাহার পথরোধ করিতে পারে নাই । তাই 
হান্তমুখে তিনি প্রাণ দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্তই কেবল করিয়া গেলেন তাহাই 
নহে, মানব সাধারণের সম্মুখে এক মহৎ আদর্শও স্থাপন করিয়1 গেলেন। 
দস্থ্য যে সত্যই বাল্ীকি হইয়া উঠিতে পারে তাহার আগ একটি প্রমাণ তিনি: 
উপস্থিত করিলেন । সাধারণ মান্ষের মনে এই চরিত্রটি চিরকাল প্রেরণা 
ষোগাইবে £ হুর্বল মজুষেরও যে হতাশ হইবার কারণ নাই সগরমিংহ ষেন 
তাহাই দেখাইয়া গেলেন। 


মেবারের সাধারণ মানুষ £ 

নাট্যকার মেবারের সাধারণ মান্ষকে ছুই ভাগে ভাগ করিয়। দেখাইয়া - 
ছেন। উদয়পুর দুর্গের নিকটে যাহারা থাকে তাহাদের সহিত দুরস্থ গ্রামের 
অধিবাসীদের চরিত্রের পার্থক্য তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন। দুর্গের নিকটস্থ 
অধিবাসীদের সাহস এবং চিত্তের দুটতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক যুদ্ধ 
হইতে আর এক যুদ্ধের মধ্যে ঘে “হোরি' উত্সব তাহাতে এখানকার রমণীগণ 
অতি সহজেই মাতিয়া উঠিয়াছে-_ইহাদের মনে যুদ্ধ কোন ভীতি সঞ্চার করে 
নাই। রাজপুত রমণীর উপযুক্ত করিয়াই উদয়পুর ছুর্গের আশে পাশে যাহারা 
বাম করে তাহাদের চরিত্র অন্থন করা হইয়াছে । কেবল নারীচিত্তের 
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সহজভাবই নয়, পুরবাসীদের মনেও ভীরুতার চিন মাত্র দেখা যায় নাই। 
মেবারের পরাজয়ের পরও গজমিংহের সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষ করিতে তাহার! 
ভীত হয় নাই। 

কিন্তু দূরস্থ গ্রামবাসীদের মনে সাহসের কোন পরিচয় পাগুযা যায় না। 
বিজয়ী মেবারের এক স্থানে মুসলমান সৈন্যের দৌরাআ্্য মেবাববামীদের পক্ষে 
কিছুমাত্র গৌরবের কথা নয়। মোগলের পরাজয় সত্বেও মুসলমান দল্থারা 
পথিককে আক্রমণ করিতে সাহস পায়, ইনাতে মনে হয় মেবারের সাপারণ 
মান্তুষ ভীরু হইয়া পড়িয়াছিল। 

চতুর্থ অঙ্কের চতৃর্থ দৃশ্তে মেবারের পল্লীবাশীদের কিছু পরিচঘ দেওয়া 
হইয়াছে-_সেক্সপীয়বের 'জনতা” চরিরেব 'অজ্ঞতা-দ্রবলতার ছাপ ইহাতে 
পড়িয়াছে : মেবারের সাধারণ মানষ অনা নাটকের সাধারণ মানুষ হইয়া 
উঠিয়াছে। রাজপুতানার সাধারণ মান্তষই বানাদের সৈন্য সমস্ত] সমাধান 
করিত, তাহারা কোনকালেই ভীরু ছিল নাঃ চাবণদের সংগীত চিবকাল 
তাহাদের প্রেরণ] দিয়াছে । অমরসি"হেব স্থথ-সমুছির কালে হয়াতো মেবার- 
বাসীদের মধ্যে কিছুটা দর্বলতা আসিয়াছিল কিন্ত অমন্সিংহের সময়েও তো? 
পরপর কয়েকটি যুদ্ধে মেবার জয় লাভ করিয়াছিল, এ্থম যুদ্ধ হইতে 
শেষ ঘুদ্ধেব বাবধান প্রায় ৬1৭ বৎসর । সুতরাং প্রথমদিকে দুর্বলতা 
থাকিলেও এই দীর্ঘ সময়ের মধো পল্লীবাসীদের মনে প্রবাতন গৌরববোধ 
নিশ্মই ফিরিয়া আসিয়াছিল। অথচ মেবারের সমস্ত গ্রামবাসী চূড়াস্য 
ভীরুতার পরিচয় দিয়াছে । জনতার চবিত্র সেক্সপীরীয় ছাচে অস্কিত 
করিতে গিয়া নাটাকার মেবারের প্রতি অন্তায় কবিষাছেন। 

সমণ্ত পল্লীবাসীই মূলত: ভীক, কিন্তু তাহাদের মধোও পার্থকা লক্ষা করা 
যায়। কেহ কেহ মেবারের সর্বনাশের কথা উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত হতাশ 
হইয়া পড়ে । দেশ এইবার গেল, গ্রামে আগুন লাগিয়াছে, গ্রামবাসীদের 
চীৎকার শোন! যাইতেছে স্থতরাং এইবার পলায়ন কবাই ভালো__নিজের 
ভবিষাতের কথাও ইহার] চিন্ত। করে না। আর একদল আছে যাহারা নাম 
শুনিয়াই মুচ্ছা যায়, মহাবৎ যখন নিজে আসিয়াছে তখন আর রক্ষা নাই, রক্ষা 
পাইবার চেষ্টাও বৃথা : বিপদ শিয়রে উপস্থিত এই সংবাদটুকু রাষ্ট্র করিয়া 
পলায়ন করিতে তাহারা ব্যস্ত হয়। কেহ কেহ দস্ত প্রার্শন করিতে ছাড়ে না 
এবং নিজেরা অযথা তর্ক করিলেও অপরকে তাফ্কিক বলিয়া অভিযোগ করে। 


৭০ ভূমিকা 


কিন্তু ভীরুতায় সকলেই সমান-_পলায়নে কেহ পিছে পড়িয়। থাকিতে 
চাহে না। 


মেবার-পৃতন” নাটক ও ইতিহাস £ 


“মেবার-পতন'-এ টড়ের গ্রন্থকেই প্রধানতঃ অঙ্কুদরণ করা হইয়াছে। কিন্ত 
টডের গ্রন্থ ইতিহাস নহে । সেই জন্য 'মেবার-পতন'-এ ইতিহাস অনেকটাই 
বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। চরিঞ্, ঘটন। প্রভৃতি অনেক দিক দিয়াই ইতিহাস 
হইতে নাটকটি অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে । 

নাট্যকার অমরসিংহকে বিলামী বলিয়া প্রথমে নির্দেশ করিয়াছিলেন; 
কিন্ত যতদূর ইতিহাস জান। গিয়াছে তাহাতে ইহা সমধিত হয় না। অমরসিংহ 
বিলামী হইয়া উঠিবার সময়ও পান নাই। প্রতাপের মৃত্যুর পর আকবর 
মেলি্মকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেলিমের মেবার জয়ের 
তখন বিশেষ আগ্রহ ছিল না-_দিল্লীর সিংহাসনই তখন তাহার বড় আকর্ষণ 
হইয়া উঠিয়াছিল। মোগপের অবশ্যন্থাবী আক্রমণের আশঙ্কায় রান! নিজেকে 
বিশেষভাবে প্রস্ততও করিতেছিলেন। সৈন্য-বাহিনী গঠন এবং অস্ত্র-শস্ত 
নিষ্মাণে যিনি নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তিনি ঘে বিলাসী হইবেন 
তাহ] স্বীকার করা যায় না। 

নাট্যকার টডকে অন্ুমরণ করিয়া বলিয়াছেন ষে সালুম্ত্রাপতি রানাকে 
উদ্দীপিত করিশ্না তোলেন £ রানা এই সময়ে উদয়পুরে ছিলেন । কিন্তু ইহা 
নিতান্তই কল্পনা বলিয়া মনে হয় কারণ রান! তখন উদয়পুরেই ছিলেন না, 
তখন তিনি সাভান্দ-এ বান করিতেছিলেন। সালুম্ব্রাপতি চন্দাবৎ 
গোবিন্দসিংহও বানার সেনাপতি ছিলেন না-সেনাপত্তি ছিলেন হরিদাম 
ঝালা। 

সগরপিংহ প্র তাপসিংহের ভ্রাতা, ইতিহাস তাহা স্বীকার করে। জাহাঙ্গীর 
তাহাকে মোগলের জায়গীরদার রূপে রানা উপাধি দিয়া চিতোরে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন সত্য কিন্ধ তিনি চিতোর ছূর্গ অমরসিংহের হাতে তুলিয়া! দেন 
নাই। অমরসিংহের সহিত সম্রাটের যখন সন্ধি হইল তখন সগরকে চিতোর 
ত্যাগ করিতে হয়। প্রথমে তাহাকে মধ্য-ভারতে প্রেরণ করা হয এবং 
পরে উচ্চতর মর্ধাদা লাভ করিয়া তিনি বিহারে আসেন । ১৬১৭ খ্রীঃ তিনি মারা 
যান। নাট্যকার তীহাকে ষে মৃত্যুর গৌরব দিয়াছেন টডের গ্রন্থই তাহার, 
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ভিত্তি ইহা এতিহাসিক সত্য নয়। মহাবৎ খা সগরের পুত্র মহীপথ্ নহেন। 
টড তাহাকে সগরধিংহের পুর বলিয়া নির্দেশিত করিরাছেন কিন্ধু সে 
ধাখণ। ভ্রান্ত । 

মোগলের সঙ্গে সন্ধির নময় অমরসিংহ পুত্রকে সিংহাসন দিয়া নির্বাসন 
বরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন-_নাট্যকাবের এই কল্পনার ভিত্তি 
টডের গ্রপ্ত । কিন্য এঠিহাসিক অন্রমান এই যে সন্ধির পর অমরসিংহ বিলাসী 
হুইয়া উঠিাছিলেন। তাহার মুত্র্যুর পর ১৬২০ শ্রীঃ ২৬শে জান্গয়ারী তাহার 
জোষ্ঠপুর করখশিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

লাটাকার যুদ্ধের ষেক্রম বর্ণনা করিশ্বাছেন ইতিহাসের সহিত তাহার ও 
পার্থক্য আছে। নাট্যকাগের মতে মেবার আক্রমণে প্রথম টৈনাপতা লাভ 
করে জাহাঙ্গীণেব ভাগীনেয় খা খানাণ ঠেদাসেৎ আলি খা দ্বিতীয় আক্রমণ 
হয় সাগ্নেদ্‌ আবদ্ল্লার সৈনাপত্যে, ততীষ আক্রমণ করেন সাহজাদ! পরভেজ 
এব, চতৃর্ধ অর্থাৎ শেষ মাক্মণে নেতত্ব করেন শ্বং মহাবহ খা। কিন্ত 
ইতিহাসের ক্রম শন্যৰপ। ইতিহাস বলে যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম 
বত্সরেই সাহজদা পবভেজ আপকথা। এব; জাফর বেগের সহযোগিতায় 
মেবার আক্মণ কবেন। ইহাদেবই সঙ্গে ৰাজনৈতিক কারণে সগরসিংহকে 
প্রেরণ করা হয়। 

গ্রা তিন বংমব পরে মহাবখ খা মেবার আক্রমণ করেন। তিনি 
প্রাথমিক সামা লাভ করিলেও শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রচুর 
রণসন্তার পরিত্যাগ করিয়। তাহাকে ফিপিয়া আসিতে হয়; ফিরিবার পূর্বে 
তিনি সগবসিংহকে চিতোরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসেন। পরের বত্সরই 
মেবার আক্রমণ করে মোগল সেনাপতি আবছুল্লা। তিন বখসর পর মোগল 
সেনাপতি রাজ! বাহ্থ মেবার আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হয়। 

পরের ব্সর খুরম্‌ মেবার আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ বীভৎসতার জন্য 
খ্যাত: মোগলরা নির্দয়ভাবে মেবারবাীদের হত্যা করে, মৃতদেহ সর্বত্র 
ছড়াইয1 পড়িয়া ছিল-বহু সংখ্যক নারী এবং শিশুকে দাসরূপে বিক্রয় করা 
হয়। রানাকে শেষ পর্যন্ত সন্ধি করিতে হইয়াছিল। নাট্যকার সত্যবতী 
ও চারণীদের সংগীতে মাজাহানের যোগ দিবার কথা কল্পনা কপিয়াছেন। 
ইহা তাহার আদর্শ রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল_ ইতিহাসের সহি'ত তাহার 
কোন ঘোগ নাই। 


৭২ তৃমিক। 


গজসিংহও এতিহাসিক চরিত্র, তবে তিনি কীর বলিয়াই খাত ছিলেন । 
রানা অমরসিংহের সভাকবির নাম নাট্যকার দিয়াছেন কিশোরদাস কিন্ 
তাহার নাম ছিল জীবধর। 


“মেবার-পতন' ও এঁতিহাসিক' নাটক : 


ইতিহাস অনেক নাটকীয় উপাদান সরবরাহ করিতে পারে । জাতীর 
জীবনের নানা সংঘর্ষ, নান! পরিবর্তন ইতিহাস নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে, গভীর ভাবব্যগক নাটক এইগুলিকে অবলম্গন করিয়? স্বচ্ছন্দে 
রচিত হইতে পারে । বর্তমান অবস্থা অথবা স্তিমিত পরিবেশ নাটক রচনার 
স্থযোগ স্ট্টি করে না কিন্ত অতীত নাটাকারদের আবেগ প্রজ্ঞলিত করিয়' 
তুলিতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের জাতীয় চেতন? উদ্বোধনের দাবী নাট্য- 
কারদের এক সময় অতীত মুখী করিয়াছিল। “মেবার-পতন' তাঁহারই ফল। 

কোন এতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া সমসাময়িক সমাজের রীতি- 
নীতি, সংস্কার, ঘটনাবলী প্রভৃতি বজায় রাখিয়া যে নাটক রচিত হয় 
তাহাকে এতিহাসিক নাটক বলা চলে। এতিহাসিক চরিত্রের স্থলে যদি 
কোন বিশেষ এতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাটক রচিত হয়, যদি সেই 
ঘটনার আবর্তে পড়িয়া নাটকের নরনারীরা আবন্তিত হইতে থাকে এবং 
নাটক পাণান্তে যদি সেই ঘটনার রেশই প্রধান হইয়া ওঠে তবে তাহাকেও 
ন্তিহাসিক নাটক বলিব। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে নাটকে নরনারীর 
জীবনের কথা বল] হয়, যেখানে নরনারীর মনোভাঁবই প্রধান হইম] ইততি- 
হাসের রথে চড়িয়া ব্যাপ্তি লাভ করে মাত্র সে নাটক এঁতিহাসিক বলিয়া 
চিহ্নিত হইবার নহে। এঁতিহাসিক নাটকে ইতিহাসই নরনারীর জীবন 
নিয়ম্থণ করে। 

এতিহাসিক নাটকে কল্পনার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে ; যাহা স্পষ্ট জানা 
নাই তাহা কল্পনার দ্বারা নাট্যকার পরিপূর্ণ করিয়া লইতে পারেন । ইতি- 
হাসকে পূর্ণতা দিবার জন্য নূতন চরিত্র স্ষ্টির অধিকারও তাহার আছে। 
কিন্ধ এতিহাসিক নাটকের ইতিহাসকে বিকৃত করিবার অধিকার নাই-_ 
নাট্যকার ইতিহাসের ফলশ্রতিও পরিবর্তন করিতে পারেন না। 

“মেবার-পতন” নাটকে অনেকগুলি এঁতিহাসিক চরিত্র আছে : ঘটনার 
মধ্যে ইতিহাসও যথেষ্ট । মেবার আক্রমণের ক্রম হয়তো! যথাযথ রক্ষিত হয় 
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নাই, মহাবৎ খ1 মেবার জয় করেন নাই তাহাও সত্য £ মহাবৎ মহীপৎ নগ়্ 
তাহাও নিশ্চিত। তাহা সত্বেও ইতিহাসের নান! ঘটনা এই নাটকে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। কিন্তু এতিহাসিক চরিত্র এবং নানা ঘটনার সমাবেশ সত্বেও 
নাটাকারের উদ্দেস্ত ইতিহাসকে অনেকদূর অতিক্রম করিয়া! গেছে। সাজাহান 
মেবারের চারণীদের উৎসাহ দেন নাই। * ইহাতে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়াছে 
তাহাই নহে হিন্দুমুসলমানে মিলনের যে আদর্শ নাট্যকারের অস্থরে ছিল 
তাহাই প্রাধান্ত পাইয়াছে। ইহা ইতিহাসের কথা নয়, নাট্যকারের 
সমসাময়িক কালের জাতীয় চেতনা হইতে জাত। 

ইতিহাসের অমরপিংহ এবং নাটকেব অমরসিংহের মধ্যেও পার্থক্য যথেষ্ট। 
ইতিহাস অমরসিংহের ভাগা গডিয়াছে-নাটকের অমরসিংহ ইতিহাসকে 
অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গেছেন, তাহার মনের বিশেষ ভাব ইতিহামের 
উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

সর্বোপরি “মেবার-পতন” মেবারের পতনের কথা হইলেও মানবজীবনের 
সার্থকতার কথাই শুনাইয়াছে। বেদনা অপেক্ষা ইহাতে আশা বাণীই প্রধান । 
মাণশীর বিশ্ববৌধ জাতীয়তাকে অতিক্রম কবায় নাটকের ফলশ্ররতি একেবারে 
পরিবতিত হইয়া গেছে । ইতিহাসেব ঘটনার উপর প্রশান্তির ছায়া নামিয়াছে। 
নাটক শেষ হইলে ইতিহাস ভুলিয়া যাই, মানুষ হইয়া উঠিবার কথাটিই 
প্রাধান্য লাভ করে। স্থতরাং “মেবাব-পতন'কে এত্িহাসিক নাটক বলা 
চলে না। ইহাতে ইতিহাশের ভিন্তিতে নাটাকাবের এক বিশেষ উদ্দেশ্তকে 
বপদদান করা হইয়াছে এব” সেই উদ্দেশ্তোন জন্য ইতিহাসকেও প্রয়োজনমত 
পবিবতিত কবিয়া লওয়া হইয়াছে । তাই ইহাকে ইতিহাস ভিন্তিক 
সবকালীন মান্তষের আদর্শমূলক নাটক বলাই বাঞ্চনীয় । 


“মেবার-পতন” ন।টকে €মবারের ভূমিকা : 


মোগল বার বার মেবার আক্রমণ কবিয়াছে, ষে কোন মুলো মেবাব 
তাহারা অধিকার করিবেই _মেবার ধ্বংস হইলেও তাহাদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি 
নাই। মোগলের নিকট মেবার একখণ্ড তুমি বাতীত আর কিছুই নয়। 
মেবার জয় করিয়া দিগ_বিজয়ীর গৌরব অর্জন করাই তাহাদের কাম্য । কিন্তু 
মেবার রাজপুতের নিকট ভূমিখণ্ড মাত্রই নয়। বিভিন্ন ব্যকি্ুিক মেবার বিভিন্ন 
ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । 


9৪ ভূমিকা 


মহীবতের নিকট মেবার জন্মভূমি মাত্র; তাই মেবার জয়ের প্রস্তাব তাহার 
ঠিক পরিপাক হয় না। মেবারকে মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতে পারিলে 
তিনি কখনও গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিতে পারিতেন না। জন্মভূমি বলিয় 
মেবার আক্রমণ করিতে তাহার সংস্কারে বাঁধিতেছিল, কিন্তু তাহার 'অহং সেই 
সংস্কার অতিক্রম করিয়াছিল। রক্তাক্ত মাতৃভূমির স্বরূপ তিনি অন্ুতৰ করিতে 
পারেন নাই। সগরমিংহের অবস্থাও প্রথমে এইরূপই ছিল। দেশের জন্ত 
প্রভাপের গ্রাণ উৎ্সর্গকে তিনি মূর্থতা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু চিতোর 
দুর্গে থাকিয়' ক্রমে তাহার চৈতন্য হইল। দেশের পুরাতন এঁতিহ্া, চারণীদের 
গেরব গ'ন--অরুণ এবং সত্যবতীর আকর্ষণ তাহার নিকট মেবারের স্বরূপ 
উদ্াটিত করিয় দিল। মিথ্যা স্বপ্ন ভাডিয়া ভিনি যেন জাগিয়া উঠিয়া মাকে 
চিনিতে পারিলেন। মেবারের স্বন্দরী জ্যোতির্নয়ী মাতমৃতি তাহাকে পরার্থে 
জীৰন উত্পর্গ করিবার প্রেরণা দিল। 


অরুণ দ্দিীতে যাহা অন্থভৰ করে নাই চিতোর দুণে আপিয় তাহাই 
বুঝিতে পারিল। প্রতি পাহাড়ে সে পূর্বপুকষের স্বতির পরিচয় পাইয়াছে। 
শত উদ্ধত স্বর্ণ মসজিদের অপেক্ষা দেশের একটি ভগ্মমন্দিরও আজ তাহার 
নিকট প্রিয়তর বলিয়া মনে হয়। তাই সেমাতার সহিত দেশমাতৃকাকে 
রক্ষার কাধে নিযুক্ত হইল। সত্যবতীর স্বজ্ঞায় দেশ একদিন মাতৃরূপে ধরা 
দিয়াছিল-_তাই সে যেবারের জন্য তাচার জীবনের সমস্ত স্থথ তুচ্ছ করিতে 
পারিয়াছে। দেশমাতকা অমূল্যবত্র £ মাতার মেই ভাবমৃতি তাহাকে শিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছে, 


গোবিদ্দসিংহ তাহার যৌবন কাল হইতেই দেশমাতার জন্য নিজেকে 
বলিপ্রদস্ত বলিয়া মনে করেন। মাকে যেমন করিয়া শক্রর নিকট হইতে 
আড়াল করিয়। রাখিতে হয় গোবিন্মসিংহও মেবারকে সেইবূপ আবৃত করিয়া 
রাখিতে চাঁহেন। তাহার জীবিত কালে কাহাকেও তিনি মায়ের দেহে 
হম্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। দেশের মানুষের স্থখের কথ। নিশ্চয়ই ভাবিতে 
হইবে কিছ্ভ মাতার দেহে আঘাত করিয়া সে সুখের কল্পনা তিনি করিতে 
চাহেন না: মায়ের বেদনাও দূর করিতে হইবে। বেদনার্ত মাতার শেষ 
ইংস্পন্দন যেন তিনি শুনিতে পাইতেছেন। মেবার তাহার ভাবদৃষ্টিতে মানবী- 
সৃতি ধারণ করিয়াছে, “এখন দেখছি একটা অ্িয়মাণ গৌরব মৃত্যুশষ্যায় শুয়ে 


তূমিক৷ ৭৫ 


আমাদের পানে নিক্ষল করুণ-নেত্রে, শ্বামরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে ।” 
গোবিন্দসিংহের সমস্ত কার্ধই মেবারকে কেন্দ্র করিয়া । রানাকে তিনি রীতি 
লঙ্ঘন করিয়! উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন দেশমাতাকে রক্ষার জন্য, কন্যাকে বিসর্জন 
দিয়াছেন দেশমাতৃকার শক্রকে পূজা করিবার জন্ঠ_প্রাঁণ বিসর্জন দিয়াছেন 
মায়ের অপমান সহা করিতে পারিবেন না 'বলিয়! । 


অমরসিংহের নিকট প্রথমে দেশ মাতা হইয়া ওঠে নাই । প্রজাদের সুখ- 
শান্তির কথাই প্রথমে তাহাকে কার্ষে প্রণোদিত করিয়াছিল। মেবার তখনো 
তাহার নিকট ভৃমিখণ্ড মাত্র। গোবিন্দসিংহ ও সত্যবতীর উৎসাহে তিনি 
প্রথম যুদ্ধ করিয়াছেন। সত্যবতীর জীবন-উত্সর্গের মহিমা দেখিয়া তিনি 
দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি এখন প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত 
হুইযাছেন কিন্ধ মেবারের মাতৃমৃতি এখণো তিনি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্ত 
ক্রমে রানার ভাবদৃষ্টিণ উদয় হইল। মোগলের আঘাতের পরে আঘাতে 
রক্তাক্ত মেবারের বপ এক অপরূপ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইল--তিনি ইহার মধ্যে 
আহত ঘন্ত্রণাকাতর নাপী মৃতি দেখিতে পাইলেন। ধ্বংসের সহিত ষেন এই 
স্ন্দবীর বিবাহ হইতে চলিয়াছে। বেদনার রান। উন্মাদের ন্যায় কক্ষ হইতে 
কক্ষান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । গভীর দুঃখের দিনে রানা মেবারের 
পরিপূর্ণ মাতৃমৃতি দেখিলেন। গৌরবের দিনে ফেনায়িত উচ্ছাস অনেকসময় 
সম্পূর্ন তা দেখিতে দেয় নী_ছুঃখের মধ্যেই বিষাদময়ীব তপন্থাক্ষিন্ন রূপের 
ছাতি প্রকাশমান হয়_-মেবারের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে । রানা ছু:খের 
দিনে মাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লইলেন। 


কয়েকটি সংগীতের মধ্যেও মেবার সুন্দরীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে-_মেবার 
সুন্দরীর সমকক্ষ তো কেহই নাই! 


মেবার হ্থন্দরী সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে থাকিয়া চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছে। মাতৃরেহের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জ্য উৎসাহে 
উদ্দীপিত বী/বর! প্রপ্তত হইয়াছেন--আক্রমণকারী রাক্ষলদের সহিত তাহাদের 
বিরোধ। ১দ্ধের জয়-পরাজয়ের সহিত দেশমাতৃকার আনন্দিত এবং বোদনার্ত 
হৃতিও ম্প্ঈগ হইয়া উঠিয়াছে__নাটকের অগ্রগতির সহিত দেশমাতার ভাৰ 
পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষা করা গিয়াছে । স্থুতরাং এক হিসাবে মেবার- 
জননীকে এই নাটকের নায়িকা বল! ষায়। 


৬ তৃমিকা 


'মেবার-পতন+'-এ কৰি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল : 

অনেকেই ছ্িজেন্্লালকে হান্তরসিক কবি হিসাবেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন । 
'মেবার-পতন”-এ হাশ্তরসের সংগীত না থাকিলেও সর্বসমেত এগারটি সংগীত 
আছে। কথায় যে কাজ হয় না সংগীতে সে কাজ সহজেই সিদ্ধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল 
তাহ! জানিতেন। তাই পল্লীবাসীদের উদ্ধদ্ধ করিবার জন্য সত্যবতী ও 
চারণীদের কণ্ঠে তিনি “মেবার পাহাড়' গানটি দিয়াছেন ; সংগীতটির ভাষা 
এবং স্থর একেবারে মানুষের মর্ষে আবেদন গৌছাইয়া দেয়। মেবারের অবস্থা 
বিপর্যয়ের সহিত সমতা৷ রাখিয়া তিনি সত্যবতী-অরুণ ও চারণীদের কঠে 
(ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর” গানটি বসাইয়াছেন__ইহাঁর করুণ সুর 
আকাশ-বাতাস উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। শেষ গানটি হতাশার মধ্যেও 
আশার বাণী শুনাইয়াছে। নাটকের ঘটনা সংঘাত এবং সংলাপকে পৃথিবীর 
মাটিতে রাখিয়া সংগীতগুলির স্থুর একেবারে আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। 
নাট্যকার পিছনে পড়িয়া রহ্নিয়াছেন, কবি সধত্র একট] মায়াময় রেশ স্বষ্ট 
করিয়াছেন। প্রকৃতির অপরূপ স্থষম! ধরা পড়িয়াছে কোন কোন সংগীতে । 
নাটকের মধ্যে কবি নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই বলিয়া! 
নিজের মনোভাব নানা সংগীতে উৎসারিত করিয়াছেন । 

নাটকের ভাষার দিকে লক্ষ্য করিলেও কবির জয়ের পরিচয় পাওয়া ষায়। 
এই ধরণের নাটকের ভাষা যতট] তীক্ষ হওয়! প্রয়োজন তাহা হয় নাই, 
ইহাতে এক বিশেষ উচ্ছ্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্মসিংহ-সত্যবতী 
এবং কোন কোন স্থানে মগরসিংহের ভাষা ভাবের আবেগে কম্পিত হইয়াছে । 
ছ্িজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি ত্ীঁহাঁৰ নাটকের গদ্ঠকে কবিতার 
আসনে বসাইবাঁর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই । ইহ!র ফলে নাটকের 
সংলাপ কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা হইতে চরিত্রের স্বরূপ ধরিবার 
উপায় নাই। নাট্যকারের 'প্রচেষ্টাব উপর কবি আসিয়া তীহার প্রভাব 
বিস্তার করিষাছেন। 

নাট্যকার নাটকের কাহিনীও স্বস্থভাবে সাজাইতে পারেন নাই, সেখানেও 
কবির বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। নাটকে একটি কেন্ত্রস্থ সংঘাত বজায় 
রাখিতে হয়, “মেবার-পতন'-এ তাহা সম্ভব হয় নাই। কবি দ্বিজেন্দ্রলীলের 
বিশ্ববোধ এবং মানবতার উদ্বোধনের আদর্শ তাহার নাটকের কাহিনীর উপর 
প্রভাৰ বিস্তার করিয়াছে। এই নাটকে নাট্যকার প্রাধান্ত পাইলে মানসী 
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চরিত্রটি বাদ পড়িত এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মেবার লইয়া ষে ছন্দ 
তাহাতে জাতীয়তার উদ্বোধন হওয়াই স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে তাহাকে ছাপাইয়৷ 
গিয়াছে বিশ্ববোধ। নাটকের সমস্ত ছন্ব-সংঘাত তাহার ফলে একরকম ব্যর্থ 
হইয়া গিয়াছে। হিন্দু-মুপলমানের মিলন প্রদর্শনই যদি কাম্য হয় তবে 
মোগল-উদয়পুরের সংঘর্ষের ভিত্তিতে *তাহা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। 
নাট্যকার ভাব উদ্বোধনের সহজ পথ হিসাবে পরিচিত কাহিনী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বটে কিন্ত কবির হস্তক্ষেপের ফলে সেই ভাবই বিপর্যস্ত হইয়াছে । 
কাহিনী জাতীয়তার প্রেরণা দ্রানের উপযোগী ছিল--দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ 
তাহা গ্রহণে ইচ্ছক ছিল না। সেই জন্যই মানসী চরিত্রটি কল্পিত হইয়াছে 
এবং তাহাতেই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব কেন্দরস্থ হইবার সুযোগ পায় নাই। 

মেবারের পতনে বিষাদময়তায় যদি নাটকটি সমাপ্ত হইত তাহা হইলেও 
“মেবার-পতন'-এর নাট্যধর্ম কিছুটা রক্ষা পাইত। আশাবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল 
তাহাও পারিলেন না-মানব্তার আদর্শের কথা শুনাইয়া দিলেন । ইহাতেও 
নাটকের ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে । স্থতরাং এই নাটকে নাট্যকার অপেক্ষা 
কবিই যে অধিক প্রাধান্ত পাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 


'মেবার-পভন' নাটকে হাস্যরস : 


হাশ্তরসের স্পর্শ না থাকিলে কোন নাটকই জমজমাট হয় না। একটানা 
গণ্ভীর স্বর কখনই আড়াই তিন ঘণ্ট1 দর্শকদের মন আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে 
পারে না। স্বতরাং নাটকে হয় একটা রূপকথার মায়াজাল স্থষ্টি করিতে হয়, 
না হয় তো গম্ভীর স্থুরের সঙ্গে হাল্কা স্থরের মিশ্রণ করা প্রয়োজন হইয় 
পড়ে। এই নাটকেও নাট্যকার হাম্যরস স্থষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। 

'মেবার-পতন” নাটকের হাস্তরনকে কিছুতেই উচ্চশ্রেণীর হাম্তরম বলা চলে 
না। যে হাশ্তরস অজ্ঞতা, মূর্খতা, বৃথ] দস্ত হইতে হ্ষ্ট হয় অথবা যাহা কেবল 
ভাষার উপর নির্ভরশীল তাহা হাস্যরস মহলে বিশেষ মর্ধাদা লাত' করে না। 
হেদায়েং, সগর, রাণী এবং জনসাধারণই এই নাটকে হাস্যরসের হাল্কা স্থর 
স্থষ্টি করিয়াছে । হেদায়েতের বৃথ1 দন্ত, হেদায়েংহুসেনের কথা, আবছুলা- 
থ্পায়েং-হুসেনের সংলাপ যথেষ্ট হাসির খোরাক দিয়াছে। সেনাপতি 
হেদায়েতের নির্বুদ্ধিতা এবং কৌশলে সেই সংবাদ পরিবেশন করিয়া নাট্যকার 
হাস্যরস স্থ্টি করিয়াছেন__মানসীকে লইয়া" হেদায়েতের রসিকতার চেষ্টা 
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তাহাকেই ব্যঙ্গের পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও কোথাও হাস্যরস 
পরিবেশন করিতে গিয়া নাট্যকার যথাযোগ্যত রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিতে পারে নাই কেন জাহাঙ্গীরের এই কথার উত্তরে 
হেদায়েৎ বলিয়াছিল, “জাহাপনা, আমার বরাবরই সেই ইচ্ছা! ছিল। তবে 
আমার গৃহিণী স্ত্রী সে বিষয়ে আপত্তি করুলেন।” সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে 
তাহার ভাগীনেয়র পক্ষে এই কথা ব্ল। কিছুতেই সম্ভব বলিয়৷ মনে হয় না। 
যুদ্ধের বিপদের মধ্যে হেদায়েহুসেনের যে সংলাপ নাট্যকার দিয়াছেন তাহা 
নিঃসন্দেহে অবাস্তব। যুদ্ধের পূর্বে যেরূপ কথাবাতা সন্তব যুদ্ধ চলাকালীন 
তাহা কখনই সম্ভব নহে । মেবারের বীর্ষের পার্থে মোগল সেনাপতি হেদায়ে 
একান্তই তুচ্ছ হইয়া অধিকতর উপহাসের পাত্র হওয়ায় হাসির উপাদান 
যোগাইয়াছে। নাট্যকার “উইটি' ভাষা প্রয়োগ করিয়াও কোথাও 
কোথাও হাশ্যরম হ্যষ্টির চেষ্ট] করিয়াছেন দেখ! যায়, “বড় বড় হাতী গেলেন 
তলিয়ে! এখন “মশায়” কি করেন দেখা যাক ।” 

সগরসিংহের অজ্ঞতা-ভীরুতা এবং দন্ত কম হান্তরস স্থষ্টি করে নাই-- 
স্থৃতরাং ইহাঁও উচ্চতর হাশ্তরস কিছুতেই নয়। “মহধি বাল্সীকিট। কে? 
তুলসীদাসের ছেলে না?” এই অজ্ঞতা অথবা “আমার যুদ্ধ কর্তে কর্তেই 
জীবনট1 কেটে গেল” এই দণ্ত হাস্তরসের উপাদান হইয়াছে । প্রতাপ অপেক্ষা 
তিনি বুদ্ধিমান এই কথার তুচ্ছতার মধ্যেও হাশ্তরসের খোরাক আছে। রানা 
করিয়া দেওয়াতে তাহার বুথা বিরক্তিও হাশ্রস স্থির কারণ হইয়াছে-_ 
অক্ষমের বিরক্তির মধ্যে একটু করুণ স্পর্শ থাকিলেও হাসি পায়। সেই 
কারণে এই স্থানে একটু উচ্চতর হাস্যরসের পরিচর পাওয়া যায়। এই 
বিরক্তি পরাধীনতার জালা ব্যঞ্জিত করিয়াছে_নিছক অজ্ঞত!-মুর্খতা-দন্ত 
অথবা ভাষার কৌশলের উপর ইহা নির্ভর করিয়া নাই। 

রান! সন্বন্ধে রাণীর যে ভাব, যে ভাষণ তাহাও হাস্যরম হ্যষ্টি করিয়াছে । 
গুরুত্বপূর্ণ কথার তাত্পর্য রাণী কিছুমাত্র বোঝেন না--ইহ। অজ্ঞতা! প্রস্থুত 
হান্তরস। অনেক ক্ষেত্রেই নাট্যকারের প্রচেষ্টা নিতান্তই ছেলেমাম্ষীর পরিচয় 
দিয়াছে। যুদ্ধের বিপদের কথ! রাণী শুনাইলেন কিন্ত রানার জন্য বিশেষ 
চিন্তিত হইলেন তাহা মনে হইল না। কন্যার বিবাহের জন্যই তাহার যত 
উৎকণা, যুদ্ধ তাহার পরে হইলেই হইত £ অর্থাৎ মানসীর বিবাহের পর 
রান। যুদ্ধে পযুর্দন্ত হইলে ধেন' কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। এইরূপ ছেলেমানুষী 
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করিয়৷ হাশ্তরসের স্থষ্টি 'নীলদর্পণ'-এর আছুরীর পক্ষে শোভা পায় মেবারের 
রাণীর পক্ষে এ আচরণ চরিত্রের যথাষথতা৷ নই করে। 

পল্লীবাসীদের সাহায্যেও নাট্যকার হাশ্যরস স্থষ্টি করিয়াছেন কিন্কু তাহা 
সুষ্ট হইয়াছে তাহাদের ভীরতা-দস্ত-বুথা "তর্কের চেষ্টার উপর ভিত্তি করিক্ক। 
সামান্ত দুই একটি স্থান ব্যতীত এই নাটক্কের হাশ্যরস যে স্থুল তাহাতে মন্দে্ 
নাই । 


“মেবার-পতন" নাটকের মহা নীতি ঃ 

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল “মেবার-পতন'-এর ভূমিকায় বলিয়াছেন, “আমার 
অন্যান্য নাটকে চরিক্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।.'-কিন্ধ এই 
নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়! বসিয়াছি |” স্কতরাং নাটকে ধে একট: 
উদ্দেশ্য আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিজেন্্রলালের সেই “মহানীতি'র 
স্বরূপ সন্ধান প্রয়োজন এবং সেই নীতি নাট্যরস ক্ষুণ্ন করিয়ছে কিনা তাহা 
বিচার করিয়! দেখাও অসার্থক নহে। 

সাহিত্যিকগণ জাতীয় জীবনকে পরিচালিত করেন, তাহা উদ্ছেশ্ট সাধনের 
ভিতর দিয়াও হইতে পারে আবার সৌন্দর্য চিত্রণের দ্বারাও হইতে পারে । 
এই কার্ধ সাধনে নাট্যকারগণের স্থযোগ আরও অধিক- চক্ষুর সম্মুথে 
নাটকীয় ঘটনা প্রদর্শনের দ্বারা তাহার! দর্শক মনকে সহজেই আকর্ষণ করিক্ষে 
পারেন £ জাতীয় বীরের চরিত্রের স্বরূপ ঘাত-প্রতিধাতের ভিতর দ্বিয়! 
উদঘাটিত করির! তাহার! দর্শক-চিত্ত উচ্চভাবে উদ্বদ্ধ করিতে পারেন। আবার 
জাতীয় মনের দ্বারাও অনেক সময় সাহিত্যিকরা নিয়ন্ত্রিত হন না এমন নহে। 
যখন এইদূপ ঘটে তখন অনেক সময় নাট্যকারর। ঘটনা এবং চরিত্রের একা 
বজায় রাখিতে পারেন ন1, জাতীয় মনের দিকে চাহিয়া কথন কখন তাহাদের 
"অবান্তর চরিত্রও স্থ্টি করিতে হয়; এমন কি ইতিহাসকে বিকৃত করিতে ও 
তাহারা বাধা হইয়া পড়েন। অনেক সময় নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে 
গিয়াও তাহারা এইবপ অসাহিত্যিক কার্ধ করিয়া বসেন। 

'মেবার-পতন" রচনার কষেক বৎসর পূ হইতেই রাজশক্তি হিন্দু-মুসলমানে 
বিভেদ স্ৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহাতে কিছুট। কৃতকার্ধও হইয়াছিল। 
দ্বিজেন্্লাল বুঝিয়াছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন বাতীত জাতীয় জীবনের 
গ্রক্ুত মঙ্গল নাই। তাই ত্বাহার অনেক নখটকেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
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মিলন সাধনের উদ্দেশ্ট বিশেষ স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। জাতীয় জীবনকে পথ 
নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যেই মুসলমান ধর্মান্তরিত মহাবৎ খাঁর প্রতি হিন্দু- 
রাজপুত রমণী কল্যাণীর প্রেম এবং ছুংখবরণ, দেশ আক্রমণকারী ভ্রাতা 
মহাব-এর সহিত স্বাধীনতা কামী ভগ্মী সত্যবতীর গ্রীতিপূর্ণভাব, সাজাহানের 
ওঁদার্য এবং সর্বোপরি মানসীর সবধর্ম সমন্বয়ের সাধনার চিত্র মেবার-পতন?-এ 
অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ইতিহাসের ঘটন। বিরুত হইয়াছে। 
নাট্যকার নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইতিহাসকেও পরিব্তিত করিখ! 
লইয়াছেন। 

ইংলগ্ডে গিয়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসারিত জীবনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 
ভারতের পুরাতন আদর্শ এবং ইউরোপের বর্তমানের কর্মচাঞ্চল্য তাহাকে 
জীবনের সত্য পরিচয় দিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে কর্মহীনতাই 
ক্লীবত্ব আনে আর সেই ক্লীবত্ব হইতেই আসে ক্ষুত্রতা। পূব হইতেই জাতীয় 
জীবনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাখী বন্ধনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে-__ছ্বিজেন্দ্রলাল 
“মেবার-পতন”-এ সেই রাখী বন্ধন দৃঢতর করিবার উদ্দেশ্য গ্রহণ করিলেন। 
রবীন্দ্রসাহিত্যেও ইতিপূর্বে দয়াধর্ম। মানবধর্ম এবং বিশ্বত্রাতৃত্বের স্থর শোনা 
গিয়াছে _-£মেবার-পতন”-এও সেই স্থর ধ্বনিত হইল। জাতীয়তার উচ্ছ্বাস 
অথব] সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেম কখন মানবজীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য হইতে পারে না, 
বিশ্বমানবের মিলনের ভিতর দিয়াই স্ুন্দরতর বিশ্বের স্ষ্টি সশ্ঠব ইহা তিনি 
বুঝিয়াছিলেন। পরাধীন ভারতের পক্ষেও প্রতিটি ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্িষ্ট 
হইবারও কোন কারণ নাই । পরস্পরের হস্ত প্রসারিত করিয়াই মানবতার 
মুক্তি সম্ভব। তাই জাতীয়তা অপেক্ষা মানবতা, দেশপ্রেম অপেক্ষা বিশ্ব- 
প্রেমই তাহার উপাশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সমগ্র 
মানবজাতির প্রতি প্রীতিতে দ্বিজেন্্লালের চিত্ত উদ্দদ্ধ হইয়৷ উঠিয়াছিল। 
তাহার দেশভক্তি খণ্ড তৃমিতে আবদ্ধ হইয়৷ থাকিতে পারে নাই £ স্বামীপ্রেম- 
দেশপ্রেমকে তিনি বিশ্বপ্রেমের সহিত সমন্থিত করিয়াছেন। নাট্যকার বিশ্ব- 
প্রেমের “মহানীতি'তে উদ্ধদ্ধ হইয়াই 'মেবার-পতন, পরিকল্পনা করেন। 
এই নাটকের “মানসী” চরিত্র সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হ্ট; সহদয় হ্যায়- 
পরায়ণ রানা অমরসিংহও সাধারণের মঙ্গলাকাঙক্ষায় উদ্ধদ্ধ। “মেবার-পতন" 
নাটকে যুদ্ধ ঘটনা, স্বাধীনতার প্রেরণ! প্রভৃতি সব কিছুর উর্ধে মানসীর মহ1- 
বাণী স্থান পাইয়াছে $ মানমী কল্যাণীকে বলিয়াছে, “তোমার প্রেমকে 
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মন্গুহ্যত্ে ব্যাপ্ত কর”; সত্যবতীকে স্মরণ কবাইয়াছে, “যেমন স্বার্থ চাইতে 
জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মন্তধাত্ব বড় ।” 

মানুষের প্রতি এক সীমাহীন বেদনা ৪ মমতায় িল্গেন্ুলালের হৃদয় 
পূর্ণ ছিল -“মেবারপতণ* নাটকে তাহার পরিচয় আছে। বিশ্বপ্রেমের 
'মহানীতিই এই নাটক পচনাগ দুল প্রেরণা মন্তুপ্যাত্ন উদ্বোধনই ঠহার 
উদ্দোশ্বা। 


এই বিশ্বপ্রেমের মহানীতি নাটকে স্বচ্ছন্দে স্থান পায় নাঈ, স্থান জুড়িয়া 
বলিয়াছে। এই মহানীতি প্রতিষ্টা করিবার জন্য যে "মানসী" চরিত্র 
নাট্যকার স্ষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই, 
বাস্তবেও এইরূপ চরিত্র নম্তবপন কিনা সন্দেহে । নাটকের ঘটনান সহিত 
“মানসী” চরিত্র মঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িতও নহে । নাটকের শেষের দিকে অমর 
পিংহ এবং মহাবতের মাঝে আসিদা মে রাড়াইয় ছিল, এই ঘউনাটকু বা 
মানসী সংক্রান্ত আর সমস্ত কাহনী বাদ [ধপেও লাটকে” কিছুমাহ ক্ষতি 
হয় না-এমন কি যুদ্ধোন্ুখ ছুই বীরের মনো কল্যাধা বা নতাবতা আসিয়া 
দাড়াইলেও চলিত । শ্ুতরাং “মানসী চরত্র নাটকে অনিবার নদ্র_কেবল 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইহা কষ্ট । 

'মানপী'র মধ্যে নানা ভাবের সাহার হইঘ়ছে। 
সেবাপবাযণা ফ্লোবেন্স নাইটঙ্গেল এবং বণীশ্রনাদেন মলিন মাটকের 
মালিনী মানপীর মধো কপ গ্রহণ করিনাছে। বনীন্দনাথ ম।পিনীতে কান্তি 
গত প্রেমে সঞ্জীবিত কবিষা রক্তমাংসের মানুষ করিয়া লইয়া লাঘকরপে 
দয়াধর্ষে উজ্তীবিত কপিযাহিংপন, দ্বিজেন্দ্রলাল স্থযোগ পাইধাও মানসীকে 
তাহা কদিতে পারেন নাই । আজয়সিংহকে অবলম্বন করিমা নাটাকার 
সহজেই মানসীকে বান্তব পৃথিবীর মানুষ করিয়ী তুলিতে পাবিতেন- কিন্ত 
আদর্শচ্যুতির ভয়ে অজয়সিংহের জীবিতকালে তিনি মানশীর প্রেমু প্রকাশ 
করিতে পারেন নাই। ন:ইটিঙ্গেলের স্ায় অবিবাহিতা থাকিলেই মানসীর 
পক্ষে আদর্শ রক্ষা সম্ভব হইবে এইবপ ত্রান্তধারণাই হয়তো নাটাকারেব 
হইয়াছিল। 'অথচ অজরমিংহের স্বৃত্যুপ্জ পর একটি দৃশ্যে ৬ €ম অঙ্ক, ওর দৃণ্য ) 
মানসীর যে রূপ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতিনাউকীয়, মানসীৰ 
চরিত্রের ধারাবাহিকতাও তাহাতে রক্ষিত হয় নাই । মহানীতি রক্ষা করিতে 
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গিয়! দ্বিজেন্দ্রলাল অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয় চরিত্র স্যষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। 
উদ্দেশা তাহাকে নাটকের ওচিত্যবোধ রক্ষা! করিতে দেয় নাই। 

প্রচারধত্সিতা এই নাটকের শিল্প কর্ম একাস্তরূপেই ক্ষুপ্ন করিয়াছে । কেবল 
মানসী চরিত্রই অবাস্তব হুইয়৷ উঠিয়া বিশ্বপ্রেমের আদর্শকে রক্তমাংসের 
মানুষের পক্ষে ছুণ্প্রাপা করিয়] তুন্িয়াছে তাহাই নহে, নাটকটির মূল বক্তবোর 
মধ্যেও একটি অসঙ্গতির সন্ধান পাওয়। যায়। “মেবার-পতন*এ যেমন একটি 
জাতীয় জীবনের পরাজয়ের বেদনার পরিচয় আছে সেইবপ বিশ্বমৈত্রীর বাণাও 
মুখরিত হইয়াছে । মেবারের পতনে এবং ধ্বংসে মোগলের প্রতি ক্ষোভ সঞ্চার 
এবং সাজাহানের উদারতায় মুসলমানের প্রতি আকর্ষণ স্যট্টি একই সঙ্গে এই 
নাটকের উপজীবা হইয়া উঠিয়াছে। মহাবতের প্রতি একই সঙ্গে বিরূপতা 
এবং সহানুভূতির ভাব জাগে। অনেকগুলি দৃশ্যে রাজপুত-মোগলের সংঘের 
প্রস্তুতি ও যুদ্ধের কথাই বণিত হইয়াছে ? নিক্ষিয় অমরসিংইকে গোবিন্দসিংহ- 
সত্যবতী প্রভৃতি যুদ্ধে উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন-_-“মেবার পাহাড়? সঙ্গীতে উদ্দীপনার 
সঞ্চার করা হইয়াছে । আবার অন্যান্য দৃশ্যে মানসীর আদর্শবাদের পরিচয় 
পাওয়া যায়- মেই আদর্শবাদের নিকটে গোবিন্দসিংহ-সত্যবতী-মেবার 
পাহাড়” স্থষ্ট জাতীয়তার উন্মাদনা তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। ইহাঁর ফলে 
নাটকের মূল রসকেন্দ্রটি উপলব্ধি করা কঠিন হুইয়া উঠিয়াছে। “মেবার- 
পতন'-এর মূল রস মেবারের পতনের বেদনায় না বিশ্বমৈত্রীর আদর্শের 
প্রবর্তনায় তাহা বুঝিয়া ওঠ! ছুবহ হইয়া ওঠে। নাটকটি গতি চঞ্চল না 
হইলেও ইহার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়াছে মেবারের পতন কাহিনী । অজয়- 
সিংহ-সগরসিংহ-গোবিন্দসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে রাজপুত-মোগল সংগ্রামের কেবল 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ আছে তাহাই নহে--প্রত্যেকটি মৃত্যু পাঠক-দর্শকের 
অন্তর দেশের জন্য প্রাণ বিসজনে উদ্বদ্ধ করে £ প্রতিটি মৃত্যু দেশপ্রেমের 
সন্জীবনী মন্বন্বূপ মনে হয়। অপরদিকে, মহাবৎ-সত্যবতীর মিলন, সাজাহানের 
উদারতা, মানমী-কল্যাণীর সংলাপ এবং সর্বশেষে যুদ্ধোনুখ অমরসিংহ-মহাঁবতের 
মধ্যে মানসীর আবিভাব এবং চারণীর সংগাত নাটকের উপরে যেন শান্তিবারি 
সিঞ্চন করিয়াছে । ক্ষতাক্ত মেবারের বেদনা এবং বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ নাটকে 
ওতোপ্রোতি ভাবে জড়িত হইতে পারে নাই £ দেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের 
ধারা নাটকে সমাস্তরাগে গ্রবাহিত হওয়ায় নাটকের রস কেন্দ্রগত হইয়া ওঠে 
নাই । আদর্শবাদের আতিশ্ফ্যেই নাট্যরস ক্ষন হইয়াছে । 


ভূমিক। ৮৩ 


€মেবার-পতন”-এ কল্যাণী, সতভ্যবভী এবং মানসী তিনটি ভাবরূপ :. 

দ্বিজেন্দ্রলাল ভুমিকায় স্ুষ্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, “কল্যাণী সত্যবভী ও 
মানসী এই তিনটি চবিজ্র যথাক্রমে দাম্পত্যপ্রেম, জ[তীপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেষের 
মৃতিরপে কল্পিত হইয়াছে ।” একটু বিচ]ুর করিয়া! দেখিলে নাট্যকারেণ 
কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। 

এই সময়কার মাঙ্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেৰ 
শ্রদ্ধা ছিল-_নাটাকার দ্িজেন্্লালের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই সতী-সাধবীর দেশে নারীর ছুঃখভোগ, আত্মবিলোপ এবং নিধিচার ভক্তির 
মহিমাই চিরকাল কীতিত হইয়াছে । কিন্ত দ্বিজেন্্রলাল নারীকে অন্যরূপে 
দেখিয়াছেন। তিনি নারীর 'অপমান-লাঞ্নায় ব্যথিত হইয়াছিলেন। নাবীর 
বাথা দীর্ণ অন্তরের মহিমা কীর্তনে ভারতীয় কাবা মুখরিত হইলেও ভারতীয় 
দর্শনে নারীকেই শক্তি বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে-__অস্থর দলন করিয়াছিলেন 
বিশ্বমাতা। নারীর সেই অন্রব দলনী শক্তির, সেই মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি- 
ভালোবাপার পরিচয় পাওয়া! যায় 'মেবার-পতন' নাটকে-দ্বিজেন্্রলাল এই 
নাটকে নারীকে প্রধানতঃ তেজশ্ষিনী প্রেমময়ী করিয়' স্ষ্টি করিয়াছেন । 
কল্যাণী-সত্যবতী-মানসী অস্থ্বম্পশ্তা অন্থঃপুরচারিণী নয়-- প্রকৃত রাজপুত 
রমণীর ন্যাযই তাহারা ঘরে বাহিরে প্রেরণাদাত্রী। বহির্জগতের কর্মক্ষেত্র 
ইহাদের বরণীয়। রাজপুত জীবনাদর্শের সহিত আধুনিক জীবন-চেতনার 
মিলনে কলাণী-সতাবতী-মানসী গঠিত । 

দ্বিজেন্বলাল এই নাটকের মধা দ্য়ািএক মহানীতি প্রচার করিতে 
বসিয়াছিলেন--সেই উদ্দেশ্যসাধনেব জন্যই এই নারী চরিত্র তিনটির পরিকল্পনা 
তিনি করিয়াছেন। এই নাপীত্রয় তাহার অন্তরের বিশেষ ভাবের বাহন 
হইয়া উঠিয়াছে-_তাহারা লেখকের বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতিরূপ 
মাত্র । 

গোবিন্মমিংহের কন্তা কল্যাণীর স্বামীপ্রেমকে নাটাকার উজ্জল করিয়া 
দেখাইয়াছেন । কল্াণীর স্বামী সগরসিংহের পুত্র মহাবৎ খা মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিয়] মোগলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রূপে পরিচিত হইয়াছেন । 
হিন্দু হুইয়া মুসলমান স্বামীর সংসার করা যায় কিনা তাহা কল্যাণী বুঝিয়া 
উঠিতে পারে নাই, তাহ! সত্বেও স্বামীর প্রতি প্রেমু তাহার হৃদয়ে সর্বদা উজ্জল 
হইয়াই ছিল। ম্বামীপ্রেম তাহাকে ধর্মের গৌড়ামীর উর্ধে লইয়া! গিয়াছে 


৮৪ তুমিকা 


মুনলমানের প্রতিও তাই তাহার অন্তরের বিদ্বেষ ছিল না। ভারতীয় 
আদর্শ বিশেষকে অবলহ্ধন করিয়া প্রেমকে নিবিশেষের দিকে প্রসারিত 
করিতে বলিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালেব সমাজের বিকৃত শাসন ভেদ স্যরি 
করিয়া মানুষকে ধর্ম, জাতি প্রতৃত্ধি ক্ষুদ্র গপ্তীতে আবদ্ধ করিয়াছে: নিজের 
অন্থরের প্রেমের আলোকে কলাশী মভা চিনিয়া লইয়াছিল বলিয়া ভেদের 
গণ্ডী ছিন্ন করিতে সফল হইয়াছিল। পিতাকেও তাই সে প্রশ্ন করিয়াছে, 
“কেন মুসলমানের প্রতি তোমার এই আক্রোশ বাব?” দাম্পতা প্রেম, 
এমন কি কোন প্রেমই মাধকে ক্ষুদ করে না। আঘাত পাইয়াও কল্যাণী 
স্বামীকে ভোলে নাই-_-“মহাবত খ! আমার স্বামী, পতি, দেবত| ;--তা তিনি 
আমায় পায়ে রাখুন আর নাই প্রাখুন, সে আমার কাছে একই কথা।” 
স্বামীকে না পাইলেও স্বামীর প্রতি প্রেম তাহার জীবনে এওখানি সত্য হইয়া 
উঠিয়াছিল যে একান্ত প্রি্ধ পিতগৃ5 তাগ করিয়। যাইতেও সে দ্বিধা করে 
নাই। কিন্ত কল্যাণীর এহ প্রেম যেস্বমীর সংসারে প্রতিঠিত হইয়া দাম্পতা- 
জীবন ভোগ করিবার ইচ্ছ সাজ নয় তাঠ9 নাট্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন £ 
মহাবংকে পাইয়। তাহার রঞ্চপিপাস্ত জল্লাদ রূপকে ধিক্কার দিয়া কল্যাণী 
তাহাকে তুচ্ছ কিয়া গিয়াশিশ। গণিত জল্লাদ মহাবৎ তাহার উপেক্ষার পাত্র 
হইলেও স্বামী মহাবহ তাহাপ চিন্তে এজ্জনক্রপে ডদ্ভ/মিত ছিল। কলাণীর 
স্বামীপ্রেন রক্ত মালের মান্তধকে ছাড়াইমা এক আবরশলোকে প্রতিচিত 
হইয়াছিল। সর্ব অবস্থা5৬ স্বামী স্ত্রীর উপাল্স, কলাণীর চরিত্রের মধ্যে 
নাট্যকার সেই ভাবেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন | স্বামীপ্রেমে সঞ্জীবিত ছিল 
বলিয়াই কল্যাণী সেই প্রেমকেই প্রসারিত কবিয়া মানসীর কলাণ ব্রতের 
সাহায্যকারিণী হইতে পাবিসাছে। 


সত্যুবতী দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ নারী | স্বামী তাহার যুদ্ধে শিহশ হইয়াছে__ 
পিতা মোগল সম্নাটের পদলেহী ; ভ্রাত। মাহাবহ খা মোগলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সেনাপতি । তথাপি সে পিতা-ত্রাতা-পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়। চারণী ব্রত 
লইয়া মেবারের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাজপুতদের 
মোগলের বিরুদ্ধে উদ্ধদ্ধ করিয়া দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত রাখাই তাহার 
জাবনের ব্রত, চারণদল লইমু! সে পাহাড়ে পাহাড়ে জাতীয় চেতনার উল্মাদনা 
সণার করিয়৷ বেড়ায় 


ভূমিকা ৮৫ 


মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় -যুঝেছিল ধেখ। প্রনাপ বীর 
বিরাট দৈন্য-দুংখে, তাহার শূঙ্গের সম অটল স্থির | 

রাণা ষখন সন্ধি করিতে উদ্যত তখন সত্যবতীই উৎসাহ দাণ করিয়া 
উদ্দীপিত সামন্ত বীরদের এবং উৎসাহহীন ,রানাকে যুদ্ধের জন্য উদ্ধধ করিয়। 
তলিরাছিল। বাণ বার সে রানাকে যুদ্ধের প্রেরণা দিয়াছে, দু কণ্ে 
শনাইয়াছে, “বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে দুঃখ সে দেশের নয় রাখা, 
যে দেশের বীর মরে , দ্ুখ মেই দেশের, যে দেশেব বীর মরে না।” নিজের 
জলস্ত দ্গান্তের দ্বারা সে ঘোগলের পদলেশী ত্রান্ত পিচাকে পর্বস্থ দেশ-গৌরৰ 
রণ করিয়া আত্মোত্সর্থ করিতে প্রেরণ। দিয়াছিল। 

যেখানে উতৎ্মাভের অভাব গেখানেই মহাবতী। ঘুলে রানাকে প্রেবণা 
দিতে ধাব বাধ সেরাজসভায় আাপিদাছে-আবাব, চাবণদল লইয়া, পুত্রকে 
সঙ্গে লই সমস্ত পথশ্রম কচ্ছ কির পাভাডে পাহাডে ঘুরিরা গ্রামবাশীদের 
রানার সৈগ্তঙলে যোগদান করিতে উৎপাহি 5 করিয়াছে । অত্যন্ত সক্রিয় 
এব” গঠিশীল এই শারী। অজয়সিশভের মৃতাব পন সে গোবিন্দলিংকে 
উদ্ধঞ্থ কিয় তলিয়া,হ। এই উৎসাহদান যে কেবল মুখেব কথা মাত 
নহে, উহা যে তাহার নাডীব সঙ্গে ডিত তাহার প্রমাণও নাটাকার 
দিযাছেন £ নিজ পুরের মভা বিপদে মহতের জগ বিভ্রান্ত হইলেও সে অটল 
স্থির-_"সগৌরবে তীব্র আনন্দে অকণের দুখেব দিকে চাহিযাছিলেন | যুদ্ধে 
শৃজপুতেপ মতা তো গৌরবের নাট্যকার সাব ঠীকে তীত্ত দশীত্বোধেৰ 
সজীব মুতি করিষা অঙ্কিত করিয়াছেন | 


সাণমী বিশ্বপ্রেমের ভাবকপ। নাটকে গ্থম অল্গের বঈ দৃশ্যে তাহাকে 
সবগ্রথম দেখ গিয়াছে, সেই সময়ই তাঠপি মুখে শোনা গেল, মাস 
মাত্রকেই ভালবামি।” সমস্ত মানুষের প্রতি এই উদার ভালবাসা প্রসারের 
ফলেই মে মহিয়সী হইয়া উঠিয়াছে। জাতি-ধ্েব ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সে কখনও 
বাধা পড়ে নাই । দৈব প্রেবণায় তাভাব অন্তর প্রথম হইতেই উদ্ভাসিত ছিল। 
দ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা যখন রণহিংসায় উন্মত্ত তখন সে শক্র-মিত্র নিধিশেষে 
সকলেরই সেবায় নিযুক্র--দেশ আরুমণকাবী মুসলমান /সনাপতিও তাহাৰ 
সেবা! হইতে ৰঞ্চিত হয় নাই। 

ষন্ছের ছনঘটার মধোও সে কুাশ্রম স্থাপন করে-_দক়্াধর্ম এবং লেৰা- 


৮৬ তৃমিকা 


ব্রতই তাহার জীবনের আদর্শ। মানুষকে সে খণ্ডিত করিয়। দেখে নাই, 
মানুষ হিসাবেই মর্ধাদা দিয়াছে । “সবার উপরে মানুষ সত্য' এই বাণী তাহার 
জীবনে সত্য হইয়! উঠিয়াছে ; সে বলে, "প্রেমের রাজ্যে স্ন্দর-কুৎসিত নাই, 
জাতিভেদ নাই; প্রেমের রাজা পান্ধিব নয়।” 

তাহার জীবনে ব্যক্তিকেন্দিক প্রেম জন্মে শাই তাহ) নহে, কিন্তু বিশ্ব 
প্রেমের মহৎ প্রেরণা তাহাকে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ তুচ্ছ করিতে 
শিখাইয়াছে, তাই নিজের ব্যক্তিগত প্রেমকে সে গোপন করিয়াই রাখিয়- 
ছিল। নাটাকার মহত বিশ্বপ্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য মানসীর ব্যক্তিগত জীবনের 
আত্মোৎ্সগের মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন। সে মাতাকে জানাইয়াছে, 
“পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে রাখবো না । আমার 
প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়”, কল্যাণীকে বলিয়াছে, "তোমার 
প্রেমকে মন্তয্যত্বে ব্যাপ্ত কর” এবং সত্যবতীকে স্মরণ করাইয়াছে, “যেমন 
স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব ঝড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মক্তব বড" । সবশেষে 
যুদ্ধরত পিতা এবং মহাঁবৎ খাঁকে নিজের কালিমা, দেশের কালিমা "বিশ্বপ্রেমে 
ধৌত” করিতে অন্ঠরোধ জানাইয়াছে , বিশ্ববাসীর উদ্দেশে “ম মহখ বাণা 
উচ্চারণ করিয়াছে__- 


কিসের শোক করিস ভাই-আবার ৮ঠার। মাব হ | 
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ধর্ম যথা সেদিকে থাক, ঈশ্ববেরে মাথায় বাখ, 
স্বজন দেশ ড্ুবিয়া যাক--আবার তোরা মানুষ ». 


মানুষ হইয়া উঠিলে মস্ত দৈন্ত দূর হইয়া যাইবে। মানসী সেই মতের 
পূজারী-ব্যক্তি এবং দেশের উর্ধে মান্ষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়! সে বিশ্বপ্রেমের 
জীবন্ত বিগ্রহ হইয়া উঠ্িরাছে। 

তিনটি নারী চরিরকে নাট্যকার তিনটি ভাবের বিগ্রহরূপেই ষে ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাবাদর্শের রূপ গ্রহণ করায় 
চরিব্ত্রগুলির মধ্যে পূর্ণতা লক্ষিত হয় নাই। বিশ্ববোধের কোন প্রত্যক্ষ আদর্শ 
না থাকায় মানসী চরিত্রই সর্বাপেক্ষা কৃত্রিম বলিয়৷ মনে হয়। 


ভূমিকা ৮৭ 


“মবার-পতন” এর সংশীতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ : 

'মেবার-পতন' নাটকে সর্ববমেত এগারটি সংগীত আছে। সংগীত গুলি 
নাটকটির বক্তব্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পক্ত। একটি গান রাজকবি 
কিশোরদাসের-_রানার বন্দনা করিয়া ব্লা্জসভায় কিশোরদাস এই গানটি 
গাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার রান! মোগলদের পরাভূত করিয়াছেন,রাজপুতাদের 
তাই অনেক আশা--কবির কণ্ঠে জাতির সেই আশাই ধবনিত হইয়াছে । 
কিন্তু গান সমাপ্চির পর রানা বলিয়াছিলেন, 'কিশোরদীস । তামার গালের 
শেষে আর এক চরণ যুড়ে দিও”_-“সবই যাবে তব পাপে | ব্লানার মানের 
বিষনতাবের পরিচয় এই কথার মধো পাওয়া যায়। 

পরের গানটি নাট্যকাব বলাইয়াছেন বাজপুত রমণীগণের কঠে_হোরি 
উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া আজ তাহার! নৃভ্যগীতে বিলসিত। এই নৃতাগীণ্ত, 
উত্সব রানার চিন্তে তত্ব কথা জাগ্রত করিয়াছে_-সংসার 'একটা প্রকাণ্ড 
ছলনা” । সংগীত দুইটি রানার চিন উদ্বোধনে এব' প্রকাশে বিশে সহায়তা 
করিয়াছে । 

এই নাটকে পাশাপাশি সমান্থরালে প্রবাহি ত ছুইটি ধারা লক্ষ্য কবা যায়। 
একদিকে নাট্যকার দেশপ্রেমে সকলকে উদ্বদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন__ 
অপরদিকে তাহারই পাশে বিশ্বপ্রেমের মহানীতির কথাও স্মরণ করাইয়াছেন। 
সত্যবতী ও মানসী দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের জীবন্থ বিগ্রহ । সতাবতী চারণদল 
লইয়া পাহাডে পাহাডে থৃরিয়া বেডায়_ গ্রামবাসীদের সদ্ধে উৎসাহিত 
করাকেই সে জীবনের তত করিয়াছে ! নাটকের প্রথাম আছে দেশপ্রমের 
কথা তাই দেশ্রমের উদ্বোধনী সংগীত সেখানে গীত হইয়াছে £ পরবতন 
গৌরবের কথা স্মরণ কবাইয়া জাতির চেতন? ফিরাইয়া আনিবার চে লক্ষা 
করা গেল 

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড মুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর, 
বিরাটু দৈন্ট-দুঃখে, তাহার শঙ্ষের সম অটপ স্থির । 
মেবার পাহাড--উড়িছে যাহার রক্রপতাকা উচ্চশির__ 
তুচ্ছ করিয়া শ্নেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর | 
প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্থে বিজয় সংগীত শোন যায় চারণদের ক৪। এই 
সংগীতে আছে অমরসিংহ এবং রাজপুত বীরদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন । 


৮৮ তমিকা 


বাহার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে তাহাদের কথ। বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতে 
হইবে-জাতির প্রয়োজনে প্রাণ উৎসর্গ করিবার প্রেরণা যে তাহারাই দিয়া 
থাকে। সব মিলাইয়া সংগীতটি দ্রেশরক্ষার উতৎসাহবাণীতে প্রদীপ্ত। ইহার 
পর সত্যবতীর চারণদলেব শেষ সংগীতে বিষাদময় সবর । মেবারের পনের 
বাথায় সংগীতটিও দরীর্ণ-_ 

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্পের ঘোর ছি'ডে গেছে মোর বীণাব তার, 

এ মহা! শ্বশানে ভগ্ন পরাণে আঙি মা কি গান গাহিব আর? 
ত্মনে আশা রহিয়া যায়-_-ভবিম্তেৰ রাজপুত যেন এ গৌরৰ গাথা 
স্রনিমা উত্সাহ লাভ করে-_ 

গেছে যদি সব সুখ কলবব, অতীতের বাণী বাচিয়া থাক্‌, 

চারণের মূখে সান্তনা সথখে শুনে মেবারে ধ্বণিয়া যাক্‌। 
'মেবার-পতন'-এর জাতীয়তা উদ্দীপক ভাবধারার সহিত সংগতি রাখিয়া 
এই গানগুলি রচিত হইয়াছে ২ রানা এনং রাজপুত জাতিৰ মনোভাবই এই 
গানগুলিতে প্রকাশিত । 

অবশিষ্ট স'গীতগুপি মানলীর কে শর ইইমাছে__শেষটি অবশ্য মানসীর 
দ্বারা শিক্ষা-প্রাপ্প চাবণীদলেব কণে নাট্যকার বসাইযঘাচ্েন, মানসী ভাহাদের 
সহিত যোগ দিয়াছিল এইমান্র। এইপুলিব মধেো দুইটি সংগীত মানসীর 
বাক্তিজীবনের স্পর্ণে সঞ্গীবিত | যে কথা ঘুখে বলা হয় নাই, সেকথা সংগীতের 
ভিতর দিয়। প্রকাশ পাইয়াছে | বিশ্প্রেমে ট্সারিত মানসীপ মহীয়সী 
জীবনেও যে একটা বাক্সি জাগিয়া আছে তাহ] কখায় বলা যায় না-অন্তরের 
গোপনে ষে ব্যক্তিটি জাগিরাছিল তাহার পরিচয় যেন কতকটা আপন অজ্ঞাত- 
সারেই সংগীতের ভিতর দিয়া সে প্রকাশ করিয়া ফেপিয়াছে । একটি সংগীতে 
নাট্যকার স্প্ুকপেই মানসীর মন্তর উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন_-'কত 
ভালবাসি তায় -বলা হোলো না'। অগ্য স*্গীতগ্তপির মধ্য দিয়া মানসী 
বিশ্বপ্রেমের অমুতবাণী শুনাইয়াছে। কোথাও তাহার প্রেম প্রবাহিত 
করিবার আকাক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, কোথাও প্রেমের মহান ভাবে নে 
বিভোর--প্রেমে নর আপন হারায়, প্রেমে পর আপন হয় । 

শেষ স'গীতটি কেক্ল নাটকের উপসংহারই নয়, জীবনের উপসংহারের 
'মাদরশন্বরূপ-_“বিশ্বময় জাগায় তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান'। বিশ্বভ্রাতৃত 
বন্ধনে আবদ্ধ হইবার মহাবাণী ইছ1। নাটকের উদ্বোধন হইয়াছিল 


ভূমিকা ৮৯ 


দেশপ্রেমের মহান বাণীর উদ্বোধনী সংগীত উচ্চারণ করিয়া, উপপ*হার হইল 
মানবতার অমর বাণীর স্থর বিস্তার করিয়া । জাতীয়তায় মানষের উন্মেষ__ 
মাননতাষ তাহার সমাপ্তি। স'গীতের সাহায্যে নাটাকার হুইটি প.ণাকে 
সঙ্জিত করিপ্লা মঙ্গ্াত্বের মহিমার প্রতি অন্ভুলী নির্দেশ করিয়াছেন | 


“মেবার-পতন' বিষাদঘন হইলে ও আশার ৰাণী শুন।ইয়াছে: 

“দীর্ঘ সগ্তশতাবদীর' স্বাধীন গৌরবোচ্ছল জীবন যাপনের পর পরাধীনতার 
কালো মেখ যখন মেবারের উপর নামিয়া আসিল তখনকার কাহিনী 'মেবার- 
পতন” নাটকের উপজীব্য হওয়ায় ইহা বিষাদঘন হইয়, উঠিয়াছে। প্রতাপ 
মিহের লমর চারিদিকের বিপদের মবেষনী সবেও মেবারের বীপনহ্থের গৌরব 
আকখরে৭ও ঈর্ধার উদ্দেক করিয়াছিল_অমরপিংহের পন্থিপূণ রাজত্রকালে 
সেই গৌবব ববি মস্তগমনোন্ুখ হইয়াছিল। রণর্লান্ত জাতি স্থপীর্দ বার 
বংসর বিশ্রাম পাইসা বশবিনুখ হইয়া উঠিতেছিল-_পমগ্র জাতি আারামপ্রিয় 
হয়; উঠিণাব উপরুম করিতোহল। প্রতাপমিছের পুত্র হইয়া যুহ্ছের 
কোন উদ্যোগ না করিম অমরনিত্হ পরাধানভার শৃঙ্খল বরণ কিয়া লইবেন 
স্থির করিলেন। রানার চিন্তের বিষা” নাটকের মধ্যে জছিত হইয়া গিয়া 
ভবিব্যৎ বিপষযের কথাই স্মরণ করাহয়াছে । প্রথম যুক্ধ অর কপিমাও 
কিগোরদাসকে বানা যখন বলেন, গিকশোধদাম। তোমার গানের শেষে 
আর এক চরণ যুড়ে দিও”_-“সবই যাবে তব পাপো, তগন খানার মনের 
বিষগ্নতার ছায়া সমস্ত নাটকখানিতে পবিব্যাপ্ত হইয়া ষায়। পানা জগের 
মধোও আশাহীন, তেন নিয়তির লিখন তিনি দেখিয়া লইয়া ভাহারই নিকট 
আত্মসমর্পণ কির জন্য শান্ত চরণে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। 

চারিদিকের মাশাহীনতার অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে বিছ্যুৎ চমকের 
ম্যায় গোবিন্দসিংহ-মত্যবতীর উদ্দীপনা সঞ্চার পাঠক-দশক চিন্তে অতীভ 
গৌরব-কথা মুহুতের জন্য আনিয়া দিয়াছে; অজয়সিংহের আত্মত্যাগ, অরুণ- 
সিংহের যুদ্ধোগ্ধম মেবারের বীরদেণ শেষ আভাসটুকু রাখিয়া গিয়াছে । 
বিদ্যুতের দীপ্কি যেমন মুহুর্তের জন্য চক্ষু ঝল্সাইয়৷ দিয়া অন্ধকাব গাঢতর 
করিয়! তোলে, এই বীরদের দ্বারা উদ্দীপ্ত অতীত বীরত্বের স্থৃতিও সেইরূপ 
ৰর্মানের অবসাদ এবং গৌরবহীনতার কথা অধিকতর বিষাদময় রূপে স্মরণ 
করাইদ্বা দেয়। নাটাকারও পরাধীন ভারতের বেদনার কালো তুলিকা 


৪৩ ভূমিকা 


দিয় মেবারের বেদন। চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়! তাহ। এত বিষাদঘন হুইয়। 
উঠিয়াছে। গোবিন্দসিংহের কঠে নাটাকার যেকথা দিয়াছেন তাহাতে 
মানব চিত্তের হাহাঁকার-ধ্বনিই শোনা যায়, “সব গিয়েছে । আর কি আছে 
জয়সিংহ ? এখন আছে সেই মহিমার শেষরশ্মি। এখন দেখছি একট। 
ভিয়মাণ গৌরব মুতাশয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিক্ষল করুণ নেবে, 
শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।” 

সত্যবতীর দেশের কাজে জীবন উৎসগ করা, পাহাড়ে পাহাড়ে থুরিয়া 
দেশগৌরব স্মরণ করাইয়া গ্রামবাসীদের উদ্দীপ্ত করা কোন কাজেই লাগিল 
না__মহাবং-এর কামানের গোলা মুতে সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিল। বার 
বার যুদ্ধ জয় করিয়াও শেষ রক্ষা করা গেল না। গোবিন্দসিংহের উদ্দীপনা 
আতপবাজির হ্যায় আকাশে কিছুট! আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া ভন্মে পরিণত 
হইল। অমরসিংহ প্রাণ দিবার তীব্র আকাজ্কায় রণক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও 
শেষ অপমান বরণ করিবার জন্য জীবিতই রহিয়। গেলেন। যে সত্যবতী 
গ্রামবাসীদের স্মরণ করাইয়া দিতেছিল--“মেবার পাহাড মেবার পাহাড-- 
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর”, সেই সত্যবতীকেই বিষাদ খিন্ন মনে ম্মরণ 
করিতে হইল--“ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছি'ডে গেছে মোর কীণার 
তার।” এই নাটকের সবাপেক্ষা সচল এবং সজীব চরিত্র এই নাবীর-__ 
বিষাদের ছায়া তাহাকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 

অজয়মিংহের মতা মানসীর হৃদয়ে কঠিন আঘাত করিয়াছিল। মানসীর 
বিহ্বলত1 যদি স্থায়ী হইত তবে যে 'মেবার-পতন" ট্র্যাজিডি হইয়! উদ্ঠিভ 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । অমরশিংহ এবং মহাবৎ খার যুদ্ধ তাহা হইলে 
বন্ধ হইত না, একজনের মুতাতে তাহার পরিণতি ঘটিত এব" মেই যুদ্ধে 
অমরমিংহ জয় লাভ করিলেও মোগলের হাতে রক্ষা পাইতেন না। পূর্ণ 
ভ্রীজেডিতে নাটকের উপসংহার হইত । কিন্ধ নাট্যকার এক মহৎ ভাবে 
নাটকটিকে অভিপ্ষক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি যে মহানীতি লইয়' 
নাটকটি রচন1 কণিতে বসিয়াছিলেন তাহারই স্প্শলাভ করিয়া নাটকটি 
বিষাদের মধ্যেও আশার বাণী উচ্চারণ করিয়াছে । 

নাটাকার দেশপ্রেম অথবা স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষাও মহত্তর আদশ 
প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন-_তাই মেবারের পতনের কথা 
বলিয়। স্বাধীনতার মাকাজ্ষাকেই তিনি এই নাটকের ফলশ্রুতি করেন 
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নাই। বিশ্বপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ মানসীর বিহ্বলতা তাই ক্ষণস্থায়ী 
করিয়া তিনি তাহারই সাহায্যে বিষাদের মধ্যেও আশার বাঁণী 
শুণাইয়াছেন। অমরমিংহ-মহাবতের উদ্যত তরবারির মধ্যে আসিয়া সে 
ঘঃখজনক পরিণতি ঘটিতে দেয় নাই। মহান সেবাব্রতে সে নিজেকে নিযুক্ত 
করিয়াছে--তাহার নিকট জাতিভেদ তুচ্ছ“মান্ষ হিসাবেই মানুষের মর্যাদ]। 
কল্যাণীর ছুঃখময় জীবনকে সে সেবার কাজে নিধুক্ত করিধা সার্থক হইয়। 
উঠিতে সাহায/ কগিয়াছে ; পতাবতীকেও ব্যর্থ হহয়া যাইতে দেয় নাই, বিশ্ব- 
প্রেমের মন্ত্রে তাহাকে উদ্বঞ্ছ কিয়া মহন্ত জীবনের পন্ধাণ দিয়াছে । হিন্দু 
মুূললমানের বিরোধের মধো দাড়াহয়] মে উভয়ের মধো যোগন্ছুত্র স্থাপন 
করিয়া মানবতার জম়্ ঘোষণা করিয়াছে । যাহারা বিজিত ও বিজেতা রূপে 
চিরকাল পরস্পরের প্রতিদ্বন্ী রূপে বিদ্বি্ হইয়া থাকিত তাহাদের মনে 
কোমলতা আনিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রতি আরু্ট করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছে। তাহারই চারণদলের সম্মুখে বিশ্মিত অমরসিংহ ও মহাব্ খা 
পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গনে আব্ন্ধ হইয়াছেন। মানসীকে অবলম্বন 
করিয়। নাট্যকার বাচার মন্ত্র উচ্চারণ করিম়্াছেন_মৃত্যুপার্ড্র বিষাদময়তার 
মধ্যে আশার আলোক দেখ! দিয়াছে । বিষাদাচ্ছন্ন রক্তসিক্ত ক্ষতান্ত মেবারের 
উপর বিশ্বমৈত্রীর প্রলেপ লিপ্ত করিগ্া তিনি মানবমনে আশার সঞ্চার 
করিলেন__মানুষ হইয়া উঠিলেই জগতের সকল প্রকার বেদনার অবসান 
হইবে। দেশ গিয়াছে ছুংখ নাই, মানুষ হইয়া উঠিলেই সকল চাওয়া এবং 
পাওয়া সার্থক হইয়া উঠিবে। যুদ্ধ জয়ের মধ্যে গৌরব নাই, একমাত্র 
প্রেমই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে__ 
ঘুচাতে চাস্‌ যদি রে এই হতাশময় বর্তমান, 
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান; 

এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তোলার আকাজ্ষাই এই নাটকের কলশ্রুতি। 
নাটকটির ট্র্যাজেডি হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা মানসী রোধ করিয়াছে । 
দ্বিজেন্দ্লালের বিশ্বমৈত্রীর মহামন্ত্র নাটকটির বিষাদময়তাকে নৃতন আশা- 
আকাজ্জার মন্ত্রে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। 
“মেবার-পতন' ট্র্যাজেডি কি না: 

একটি ক্রটিকে কেন্দ্র করিয়াই কাব্যে ট্র্যাজেডি সংঘঠিত হয়। নাটকের 
নায়ক অমরসিংহের জীবনের ক্রাট ছিল তাহার বিগীসিতার প্রতি আকধণ এবং 
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বিষাদাচ্ছন্নভাব। কিন্তু মেবারের পতনের তাহাই কারণ নহে। বিরাট 
সাম্রাজ্যের শক্তির সহিত মেবার গ্রতিদ্বন্বিতা করিতে পারে নাই-ইহা! 
মেবারের অদৃষ্ঠ। মেবার পতনের পর রানার উচ্চ শির নত হইয়া! গেল। 
ইহাতে পাঠক-দর্শক চিত্ত বেদনার্ত হইয়া ওঠে। এমনি করিয়াই আনু 
মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা, আশ] ও আকাজ্ষা চূর্ণ করিয়া দেয়। নিজের অন্তরে 
ুর্লতা থাকিলে দুঃখ আরও ঘনীভূত হইয়া! ওঠে । স্থতরাং মেবার এবং 
অমরসিংহকে কেন্দ্র করিয়া ট্র্যাজেডি সার্থকরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

মহাবৎ খা জন্মভূমি মেবার আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। কল্যাণীকে 
প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি অনুতপ্ত, তাহাকে তিনি ফিরিয়া পাইতে চাহেন। 
তাহারই কথা স্মরণ করিয়! শেষ পর্যন্ত তিনি মেবার আক্রমণ কবিনেন। 
এই মেবার আক্রমণে যে বীভৎসতা তিনি স্যষ্টি করিলেন তাহাই তাহার 
জীবনে ট্র্যাজেডির কারণ হইয়। উঠিল। যে কলাণী তাহাকে দেবত। বলিয়া 
মনে করিত সেই কল্যাণীই তাঁহাদের মধ্যে বিরাট ব্যবদ্ন লক্ষ্য কপিল। 
মহাবংকে কেন্দ্র করিয়াও সার্থক ট্র্যাজেডি স্থট্টি হইতে পারিত। 

সত্যবতী-কল্যাণীর বেদনাবোধ, মেবারের বিষাদাচ্ছন্ন আকাশ ট্র্যাজেডিকে 
যথেইট ঘনীভূত কারা তুলিবার স্থযোগ ঘটাইয়াছিল। কিন্তু নাট্যকারের 
উদ্দেশ্ঠ ছিল অন্প্রকার £ তিনি ট্রাজেডির বিষাদময়তা শষ্টি করিতে চাহেন 
নাই। আশাবাদী মন লইয়! তিনি জাতিকে আশার বাণী শুণাইতে 
চাহিয়াছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ হিন্দু-মুসলমানেব মিলন 
একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়াছিল। .এই লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্যই তাহার 
মেবার পতন নাটক রচনা । এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তিনি মানসী 
চরিত্রটি কল্পনা করিয়াছিলেন। তাই নাটকের স্বাভাবিক বেদনাদীণ 
পরিণতি না ঘটাইয়া তিনি তাহাকে আরও কিছুদূর টাশিয়া লইয়া 
গেলেন। মানমীর “আবার তোরা মান্তযহ' সংগীতের সাহায্যে নাট্যকার 
অসরসিংহ-মহাবৎ খাঁর মিলন ঘটাইলেন। সত্যবতী-কল্যাণীও মানসীর 
অন্বপ্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হইয়াছে । সত্যবতীর ছুঃখের সংগীতের সমমর্মী হইয়াছেন 
মং সাহজাদা। হিন্দু-মুপলমানের মিলন সাধনের চেষ্টাতেই হইয়াছে নাটকের 
সমাপ্তি। স্থতরাং নাটকটি বিষাদময় হইলেও নাট্যকার আশার বাণী শুন ইয়া, 
বিষাদের কালো মেঘ বিদীর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। ট্র্যাজেডির সস্তবন। সন্তে 
তাই নাটকট ট্র্যাজেডি হইগ্না উঠিতে পারে নাই। 


